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উৎসগ 


উপমহাদেরশর 
পাঁথকৃৎ পাঁখাবজ্ঞানণ 
ভ: সলীম অ'লাী-কে 


গ্রসঙ্-কথা 


বহশ্নোর ভাষা-শহণীদেরা মাতৃভাষাকে সমন্ধ থেকে 
সমন্ধতর দেখতে চেয়োছলেন, সর্বস্তরে সবক্ষেত্রে 
তার প্রাতচ্ঠা চেয়োছলেন। জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বাংলা 
ভাষায় অবাধ বিচরণ আজো স্বপ্র। এ স্বপ্নকে খানিক- 
টুকু হলেও সত্য ক'রে তোলার এক বিনাঁত চেষ্টা থেকে 
এ গ্রম্থমালা। 


বাংলা একাডেমী সকলের একাডেমী । সবারই দাবি 
এর উপর | এ গ্রম্থমালার বই তাই সবার জন্যে। কেবল 
[বিশেষজ্ঞের জন্যে নয়, কেবল শিক্ষার্থীর জন্যে নয়। 
নানা বিষয় নিয়ে এ গ্রথ্থমলা _ জ্ঞানের সব 'দিগন্তই 
যেন একাঁদন ছ*তে পার, এই আমাদের প্রার্থনা । যাঁর: 
ীলখেছেন তাঁদের অনেকেই এই প্রথম বারের মতা 
[লিখলেন কিংবা এই প্রথম বারের মত্তা বাংলায় 'লিখলেন। 
অশ্মাদের 'চন্তার ভুবনে নতুন কণ্ঠ বড়ো প্রয়োজন | 
পাঁখহাঁন প্রকৃতি হমন ভৃবা যায় না তেমনি পাখির জগৎ 
এক 'বাঁচত্ত্র পাথবী। পাখির বসা যে কত রকম এবং কত 
কোশলে নাঁমিতি হয় ত এক বিস্ময়, আরো বিস্ময় পাখির 
বাসর সদপ। পাঁখর পরিচয়, যাযাবর পাঁখ, অবলবপ্তিনর 
পথে পাঁখ ইতাশদ অসংখা তথ্য দিয়ে ভরা এ বই। 
এগ্রম্থমালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মী ও অন্যদের 
প্রাত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কার। 


ভাষা-শহাঁদদের বারবার শ্রদ্ধা জানাই। 
মনজ+রে মওলা 
মহাপারচালক 
বাংলা একাডেমী 


পাখির পরিচয় 


পাখি মানুষের কাছে একটি গ্রির প্রাণী। বিচিত্র রংয়ের পালক আর 
অপর্ব সুরের ডাক দিয়ে পাখি মানুষকে আকৃষ্ট করে। অনেক 
পাখির ডানা রামধনুর সাতটি রংয়ের মতো৷ ঝিলমিল। অনেক পাখির 
মিষ্টি শিস গানের মতো সুরেলা । অতীতকাল খেকেই মানুষ পাখির 
এই বৈচিত্র্যময় দূপে মুগ্ধ। 

অরণ্যচারী মানুষ দীঘল ঘাঁসবনে কিংবা পাহাড়ী প্রান্তরে শিকারের 
খোঁজে ছুটতে গিয়েও কোনো চমতকার বণের উড়ন্ত পাখিকে দেখে 
হয়েছে মুদ্ধ। বিস্মিত। প্রাচীনকালের বিভিয্ন গোত্রের নামকরণ কর! 
হতো! পাখিদের নামে | 

মতেরো আঠারো হাঁজার বছর আগের স্পেনের পাথুরে-যুগের মানুষেরা 
তাদের গুহার দেয়ালে একে বেখেছে পাখির ছবি |) (ইউক্রেতিস 
নদীর তীরে গড়ে-ওঠা স্ুমেরীয় সভ্যতার স্থাপত্যে রয়েছে পাখির 
অবয়ব 1) (প্রাচীন মিশরের থিবস নগরীতে অবস্থিত নাঁখতের সমাধি- 
মন্দিরের দেয়ালে রয়েছে নান! প্রজাতির পাখির চিত্র। (ইতেতের 
সমাধিক্ষেত্র থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে আড়াই হাজার বছর আগের দেয়াল 
চিত্র। যাঁতে আঁকা রয়েছে নীল নদের অববাহিকায় বছরের একটি 
বিশেষ সময়ে আস। হুনোহীসের নলখাগড়ার বনে বাসা বাঁধার দৃশ্য 0) আরো 
রয়েছে বিভিন্ন সারস গোত্র এবং দিগহাস ও জলচর পাখিদের ছবি 1) 


১০ পাখির জগৎ 


'সিঙ্কু সভ্যতার অন্যতম নগরী মহেঞ্োদারোর অধিবাসীরা তাঁদের 
তৈজ্সপত্রের গায়ে একেছে পাখির ছবি ) 

বিভিন্ন দেশে পাখিদের নিয়ে স্ষ্টি হয়েছে বিচিত্র গল্প ও উপকথা । 
আকর্ষণীয় পুরাণ কাহিনী । 

(মিশরের মৃত্যুদেৰ সেকের এর মুখ শিকারী বাঁজপাখির মতো । সূ্দেব 
হোরামের ও পশ্চিম দিকের দেবতা আমেনত-এর মুখ বাজেব মতো । 
এন্ছাড়া জান ও চিত্রলিপিব দেবী খোঁত-এব মুখও আউবিস পাখিব 
আঁদলে পরিকল্পিত হযেছে ।) 

(প্রাচীন স্ুমেরীয় সভ্যতার যে-সব হবংমাবশেষ উব অঞ্চলে আবিষ্কৃত 
হযেছে তাঁন নান স্থানে পাখি-দেবতান মৃদ্তি পাওয়া গেছে।) 

এ-ভাবেই পাঁণিব সাধে মামষে দীংদিন খেকে গড়ে উদ্েছে একাট 
নিবিড় সম্পর্ক | 

কোথা নেই পাখি £ পুথিবীব সবখানেই দেখা যায় এদেব ।(হিমশীতল 
মের অথল থেকে উত্তপ্ত মক্ভমি। ঘন অনণ্য খেকে পাহাড়ী 
এলাকা । সবখানে ছুড়িযে ববেছে পাখি 1) পবিবেশকে কনে তুলছে 
আকর্ষণীয় । 

পাখিদেব শরীর ঢাকা খাকে পারকে। এলা ডিম পাড়ে। নিজেদের 
শরীরের উত্তাপ দিরে সেই ডিন ফোগন়। পাখিবাই হচ্ছে পৃথিবীর 
একমাব্র পাঁলকবিশিষ্ট প্রাণী । 

পাখিদের জ্খত বিশাল এবং বিচির । বহ ভাবে মানুষকে আকৃষ্ট 
করেছে পাখি। তাদের ভীবনযাত্রা জানার জনয হয়েছে কৌতু 
হলী। কেমন করে লীল আকাশে উড়ে যায় ডানা মেলে। গাছের 
ডালে বাঁধে বামা। পেরিয়ে যায় উত্তাল সমুদ্র। বিচিএ রংযের পালক : 
ঘোলালি বোদের ভেতরে করে ঝিলমিল। কতে৷ রকমেব ডাক । 


পাখির জগৎ ১১ 


পাখিদের এই বিচিত্র পৃথিবীর প্রতি ভাই মানুষের এতো আগ্হ। 
অনুসন্থান। গবেষণ! । 


গ্রীস দেশের প্রখ্যাত দার্শনিক আরিশুতল হলেন প্প্রথম উল্লেখযোগ্য 
পাখি-বিশীরদ । তিনি পাখিদের জীবনযাত্রা নিয়ে গবেষণা করে 
প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন। তীর লেখাতে ১৭০ জাতের পাখির উল্লেখ 
পাওয়া যায়। তিনি চেয়েছিলেন পাখিদের একটি বৈজ্ঞানিক শ্রেণী- 
বিভাগ করতে ।) 

অনেক বিজ্ঞানীদের মতে, পাখি প্রজাতিব স্থ্টি হয়েছে উড়ন্ত সরীস্থপ 
থেকে । 

১৮৫৯ শ্রীপ্টাব্দে চার্লস ডারউইন প্রথম বললেন-পাখির পূর্বপুরুষ হচ্ছে 
সরীস্ষপ। তীর যগান্তকারী বিবর্তনবাদ তখন প্রচণ্ড আলোড়ন কি 
কবেছে। মানুষের দীর্ঘদিনের বিশ্বাঘের ভিত ধরে প্রবলভাবে দিচ্ছে 
নাড়া | 

তার মতে, মাছ. থেকে সবীস্ষপ এবং সবীস্থপ থেকে ধীরে ধীরে 
বিবর্তনেব পথ ধরে স্থষ্ট হয়েছে পাখি। 


'যে-কোন পাখির পায়ের দিকে তাকালে দেখা বাবে সে অংশটি 
অনেকট। আংটার মতে। গোল গোল ভিনিমে তৈরি । এটা সবীক্ষপের 
চিহ্ন ।) 

তবু পাখিদের উৎপত্তি নিরে এখনে। বৈগ্ঞানিকের। সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে 
আসতে পাবেন নি। তাদের অনেকেন বারণা পাখিদের পূর্বপুরুষ ছিলো। 
উড়ন্ত সরীক্প | 

১৮৬১ শ্ীষ্টাব্দে জার্মীনীর ব্যাভেরিয়ার কালো শ্েট পাথরের খনিতে 
প্রথম পাওয়া গেল পৃথিবীর আদি পাখির ফসিল। এটি একটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ফসিল মানে পাখরে পরিণত জীবদেহ। 
কোনে প্রাণী মরার পর অনেক সময় নদীর তলায় এসে জম! হয়। 


১২ পাখির জগৎ 


মাটি জমতে থাকে তার উপর। স্তরের পর স্তরের চাপে অবশেষে 
পরিণত হয় পাথরে । তার মাঝে মেই মর! প্রাণী পাথরে পরিণত 
হয়ে হুবহু থেকে “যায় । জমে যায় হাড়গোড়লহ। তবে তাতে মাংস 
থাকে না। লক্ষ লক্ষ বছর আগের পাখিদের খবর পাওয়া যায় 
ফসিল থেকে । 

ব্যাভেরিয়ার শ্রেট খনিটি ছিল লাঙোনাল থেইম এলাকায় । সেই 
পাখির ফসিল জীববিজ্ঞানীদেব মাঝে আলোড়ন স্যা্টি করলো | 


পাখিদের উৎপন্তি ও ক্রমবিকাশ জানার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত 
উন্মোচিত হলো । 


সেই ফসিলের পাখির মাখা গিরগাটির মতো । চোয়ালে রয়েছে সারি 
সারি দাত। মেরুদণ্ড হচ্ছে গিরগিটির লেজের মতো পেছন দিকে 
লম্বা। বিজ্ঞানীর। অনুমান করলেন গিরগিটি থেকে এর বিবর্তন ঘটেছে। 
লেজ লম্বা। কতগ্ছলো জোড়া দেয়া হাড়ের মতো দেখতে । লেজের 
দুপাশে খাকতো৷ পালক । 

'এই আদি পাখির পালক ও হাড় গুলো রাখা আছে বুটিশ মিউজিয়ামে। 
বিজ্ঞানীরা এর নাম দিলেন আকফিনপটেরিক্স | তাদের ধারণা এর বয়ম 
তেরে। বা চৌদ কোটি বছর! তখন পুখিবীর বুকে বিচরণ করতো 
অনেক অদ্ভুত আকৃতির বিশাল প্রাণী । ডাইনোসোরাস, বুণ্টেসরাস 
দপিতভাবে খ্রতো | তখন আকাশে উড়তো দাতিঅলা সরীক্ছপ 
টেরোডাকটিল ও টেরোনডন | সেই বুগের নাম জ্রাশিক | এই উড়ন্ত 
সরীস্থপেরা চামচিকে বাদুড়ের মতো চামড়ার ডানা দিয়ে উড়তো। 
তাদের হাড় ছিলে। ফাঁপা । আদি পাখির বড় বড় নখ ছিলো । তার! 
গাছে চড়তো এ নখ দিরে। ডানার শেষ দিকেও ছিলে। এ ধরনের নখ। 


আদি পাখিরা ধীরে ধীরে নিজেদের ওড়ার উপযোগী করে তুললো | 


পাখির জগৎ ১৩ 


জরাসিক যুগের পর এলো খড়িযুগ ব1 ক্রেটোসাস। এ যুগের শুরু 
হয় আনুমানিক সাড়ে দশ কোটি বছর আগে। শেষ হয় ৬ কোট 
৩০ লক্ষ বছর আগে। এই সময়কার পাখিজাতীয় প্রাণীদের কয়েকটি 
ফসিল পাওয়া গেছে। এগুলো অনেকটা হাসের মতে। ডুবুরি জাতের 
পাখি।) বিজ্ঞানীর৷ নাম দিলেন হেসপেরেরনিস। আমেরিকার কানসাস 
রাজ্যের পাহাড়ে পাওয়। গেল আরো! দুটো ফসিল। 
তারপর এলো পুরা নতুন যুগ। এ ফুগটি শেষ হয় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ 
বছর আগে । বর্তমানকালের উটপাখি, পেলিকান, বক, সাঁরস, পেঁচা, হাঁস, 
জলচর পাখিদের পূর্নপুরুষের উৎপত্তি হর এ-সময় |) 
পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলে তখন চলছে নানা তোলপাড়। পৃথিবী 
একবার শীতিন আবার গরম হচ্ডে। হিমবাহের ফলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে 
গাছপালা । অন্যান্য পশুদের মতে পাখিদের জগতেও ঘটছে বিবর্তন | 
আজকের এই অবস্থার আসতে পাখিদেব ১৪ কোটি বর পেবিয়ে আমতে 
হয়েছে! এর মধ্যে বছ জাতের পাখির উদ্ভব আব বিলোপ খটেছে। 
এ মতে, অতীত ও বর্তমান মিলে আছ পর্যন্ত ১৬,৩৪,০০০ 

জাতের পাখি জন্য নিয়েছে ।) 
ক পৃথিবীতে রয়েছে ৮,৬০০ জাতের পাখি 19 

ই বিভিন্ন জাতের পাখিদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। 
আঠারো শতকের সুইডেনের প্রকৃতিবিদ লিনিয়াস প্রথম এ-বিষয়ে 
উল্লেখযোগ্য কাজ কবেন। গঠন এবং ক্রমবিবর্তনের মৌল প্রকৃতি 
অনুধারে সমস্ত পাখির জগতকে ২৭টি প্রধান বর্গে ভাগ করা হয়েছে!) 
যে-সব পাখিরা গাছের শাখায় বাস করে তারা এক বর্গের) (যারা 
পানির কাছাকাছি বাস করে যেমন মারস ও বকজাতীর পাখি তার৷ 
এক বর্গের)মাবার(ঘন্য দিকে হীপজ্াতীর সাঁতার পাখির৷ অন্য বর্গের ] 


১৪ পাখির জগৎ 


বিভিন্ন বর্গগুলোকে আবাব কতগুলো গোষ্টাতে ভাগ কবা হযেছে। 
পাখিদেশ মধ্যে কতগুলো! বিশেষ ধবনেন লক্*শ দেখে তাদেব এসব 
গোষ্ঠীদ্তে ফেলা হয"। এগুলো অনৈকটা পলিবাবেব মতে) ৷ গোষ্ঠীৰ 
পনবর্তী ভাগ হলো গণ ॥ 

পাখিদের ক্তাতি নিরযেব শেঘতম বিভাগ হচ্ছে প্রজাতি। গণকে 
বিভিন্ন প্রজাতিতে ভাগ কব! হয) 

ভৌগলিক কাবণে পখিবীব কোখা€ সাতাশাটি বর্গেব পাখিব সব কটি 
একই দেশে দেখা যায না। (আমাদেব দেশেব জলবাধু আব প্রাকৃতিক 
পবিবেশ শাঁনা ধননেব পাখির ক্রুন্যে উপযুক্ত। তবুও মাত্র আঠাবটি 
বর্গেন পাখি এখানে দেখতে পামা যাব) নিচেব_ বাকি নমটি বর্গেব 
পাখি আমাছেল দেশে নেই। 

এক. পেজইন-দর্দিণ মেনন বাসিন্ন | মোটা শবীব। উড়তে পালে না। 
ডানা সীাভাৰ লাটিন কাজে লাগে । পালক মালা গাবে আশেব মত লাকা । 
দুই, অস্টিচ--আক্রিকান বাসিন্দা | নিনাট দেখতে। লম্বা পা। উড়তে 
পাবে না। প্রাযে দটো আঙুল। গাষে ও ছোট ডানাষ পালক অন্গ। 
যেন আলতো কবে বখানো। 

তিন. নিবা-দক্ষিণ আমেবিকাণ বাসিন্দা । বিবাট পাখাটিব ছোট 
ডানা । উডতেে পাবে না। লঙ্গা পাবে তিনটি আঙুল। 

চীন, ক্যাণাওযাবি ও এমু-নিউগিনি ও াশেপাশেন ছ্বীপ এবং 
আন্টেলিনাল বাপিন্দা । 

কাপাওাঁনি মাখায হাড়েন সুঁটি। ঠোঁট চাপা । গাষে বঙ্গ পালক । গলা 
ন'লম্ত চামড়া । ডান! খুব হোট। পা খুন মজবৃত। উড়তে পানে না। 
এমূব মাখাব বটি নেই | গলায ঝলস্ত চামড়া নেই। উড়তে পারে ন!। 


পাখির জগৎ ১৫ 


পাঁচ, কিউই--নিউজিল্যাণ্ডের বাসিন্দা | লম্বা ঠোঁট। ডানা বলতে 
কিছুই নেই। পালক চুলের মতো৷। পা ছোট কিন্ত মজবুত। 


ছয়, টিনামুস--দক্ষিণ আমেরিকার বাসিন্টা। আকারে মোরগের 
সমান ! মাটিতে চড়ে বেড়ীয়। যদিও ডানা ছোট কিন্ত উড়তে পারে। 
ঠোঁট ছোট । 

সাত. লুন--মের অঞ্চলের কাছাকাছি দেশের বাসিন্দা। ডুবুরি 
পাখি। ঠোঁট শক্ত। সোজ। ডানা জুঁচালো। পায়ের গড়ন সাঁতার কাটার 
জন্যেই যেন। শরীরের অনেকটা পেছনে পা । ডাঙীয় চলতে অস্তুবিধা | 
আরুল জোড়া । হাসের পায়ের মতো । 


আট. আযালবাট্টরস- এই বর্গে চার রকমের পাখি ৷ সবাই সমুদ্রতীর 
আর দ্বীপবাসী । আ্যালবাট্রস দক্ষিণ গোলার্ষের সাসিন্দা। অতিকায় 
ডানা । বছ সময় আকাশে ভেসে খাকতে পারে। 


নয়, কলি-আক্রিকার বাসিন্দা । লম্বা লেজ। নাখায় ঝুঁটি। ছোট 


ডানা । গাছে গাছেই খাকে। পায়ের আঙুল চারটি সামনের দিকে 
বাড়ানো | সারা গায়ে ঘন পালক । 


পাখির নামাবলি, 


এক. পানডুবি মেটে রংয়ের পায়রার মাপের ছোট জলার পাখি । 
ছোট ডানা । লেজ নেই। পেট ধবধবে শাদা । বাপা বানাবার 
কালে পালকের মেটে রং আরও গাঢ় হয়ে যায়। ঠোঁট ছোট, সরু। 
আুলে লতি রয়েছে, নখ চ্যাপ্টা । চটপট ডুব দিয়ে খানার খোঁজে । 


দই, পানকৌড়ির দল : ক. গগনবেড়, খ. পানকৌড়ি, গ. গরার, 


পানকৌড়ির মতোই মোটানুটি, তবে লঙ্ছা গলা। ছুরির মতো ঠৌর্ট। 
তিন. বকের দল : ক. গোবক, কৌঁচবক, ওয়াক. খ. মানিকাজোড়, 
হাঁড়গিলা, সোনান্রত্ঘা, গ. "কান্ডে, খুর্তে বক, ঘ. কান টি। 

চার. হাসের দল £ ক. যাঁযাবর-গোলাপসির, নীলসির, ডুব্রিহাস, 
খুত্তেহীস, ভুতিহাস, গিরিয়াহীস, দিঘৌচ, নাকহাঁস, চখাচখি, ডোরাশির, 
বালিহাস ও শরাল, খ. পোষা-রাজহীস ও নানারংয়ের পাতিহাস । 
পাঁচ, শিকারী পাখির দল ; ক. শকুন--শাদা শকুন, গৃধিনী, রাজশকুন, 
খ. চিল-_শঙ্ঘখচিল, মাঠচিল, গ. বাজ-_তিলেবাজ, শাহবাজ, শিকরা, 
গরুড় বাজ। 

ছয়, মোরগের দল £ ক. ময়ূর, খ. বনমোরগ, গ. বটের, ঘ. ভিতির। 
সাত. ঝিলের পাখির দল--ক. সারস, খ. ডোমকুর। 


পাখির জগৎ ৬৭ 


আট, জলের বারের পাখি দল: ক. ভলব্িগি, খ,. ডাহক, 
গ কাদাখোচা, ঘ. গাংচিল | 


নয়, পায়রার দল ঃ ক. পাররা-_হরিয়াল, গোলাপারর।, খ. ধু 
রাজবুু, লালধুঘু, তিলেষুঘু, কণ্ঠীঘৃঘ, গ. ভট তিতির । 


দশ. টিরার দল : ক. টিয়া, খ. চন্দনা, গ. মদনা, ঘ. লটকন । 
এগার, কোকিলের দল ; ক. কোকিল, খ. পাপিয়া, গ. চাতিক। 


বার. পেঁচার দল; ক. লক্ষ্দী পেঁচা, খ. ছতোম পেঁচা, গ. কালো 
পেঁচা, ঘ. কোটরে পঁচা । 


তেন্ন, ছেপকা £ নরম পালকের রং ফিকে তামাটে, হলুদের উপর 
কালো ছিট। ঝোপেঝাড়ে, মাটিতে বা গাছের ডালে নিখুতভাবে লুকিয়ে 
থাকতে পারে। ওড়ার মর পালকের শাদা রং দেখা ঝায়। দিনের 
বেলায় লুকিরে থাকে । সন্ধ্যায় ও রাতে বেরিয়ে পোকা ধবে খায়। 
ছোট পা, ছোট ঠোট। ঠোটের উপর গোফ। বড় বড় চোখ। 
চৌদ্দ, বাতাসীর দল £ ক. বাতাঁপী, খ. তালচোচ, গ. বড় বাতাসী। 
পনের. মাছরাডীর দল £ ক. মাছরাঁডা--শাদাবৃক মাহধাডা, কালোমাথা 
মাছরাঙা ও ছোট মাহরাডা, কটকা। বা শাদা-কালো মাছ্নাও।, টোসা বা 
তামাটে মাথা মাছরাঙা, খ. ছপো, গ. নীলকণ্ঠ। ঘ. খাশপাতি, 
উ. ধনেশ। 

ঘোল. কাঠঠোকরার দল £ ক. বশন্তবৌরী, খ. কাতঠোকর]। 
সতের, ফ্রোগোন £ গ্রীদ্টঅণ্ডলের বাসিম্দা | বেশি দেখা যায় দক্ষিণ 
আমেরিকায়। চ্যাপ্ট। ঠোঁট। উপরের ঠেোঠটি নিচের দিকে 
বাঁকানো । লেজ লম্বা । নানা রংয়েশ বঙিন উজ্জ্বল পালক । পা 


১৮ পাঁথির জগৎ 


ছোট আর কমজোরী। আঙুল দৃটি সামনে ও দৃটি পেছনে । ট্রোগোন 
মানে যে খুঁটে খুঁটে খায়। 

আঠার. চড়ই পাখির দল £ পায়ের গড়নে সবার এমন মিল যে আঙুল 
মুড়ে ডাল আকড়ে সবাই বসতে পারে। ক. চড়ই, খ. বাবুই, গ. মুনিয়া, 
বঘ. তুতি, উ. সোনাপাঁখি, চ. বর্ণালী, ছু, ভারুই, জ. কসাই পাখি, 
ঝ. ইস্টিকটুম, ঞ. ফিংগে, ট. ময়না ও শালিক, ঠ. কাক, ড. হাড়ি- 
চাঁচা, ঢ. সাতপয়ালী, ণ. ফটিকজল, ত. বুলবুল, থ. ছাতারে, 
দ. দূধরাজ, ধ. চাক দোয়েল, এ. ফুটকি, পূ. পাঙডজু, ফ" দোয়েল, 
ব. লামগাংরা, ভ. চোরপাখি, ম. খন্জন ও ভুলিকা, য. চারসপাখি, 
র. মৌচুষি, ল. চশমপাখি, শ. টুনটুনি । 

স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ জলবায়ু অনেক সমর পাখিদের আকৃতি, 
পালকে রংকে প্রভাবিত করে। এর ফলে একই প্রজাতির পাখিদের 
মধ্যেও স্বানভেদে রং ও আকৃতিতে কিছু কিছু পাঁধক্যও চোখে পড়ে। 
লেজ ছাঁড়া ডুবৃবি পাখিদেব মধ্যে বিনঙন হয়েছে সবচাইতে কম। 
শাঁখাচান্রী পাঁখিদেব নব্যে বিবর্তন হয়েছে সবচেয়ে বেশি । 
আীব্গতে চলছে প্রতি মুহুতে বেচে থাকার জন্য আড়াই | খাবার 
সংগ্রহের জন্যে নিদর সখ্রান। ঘোগন প্রাণীকা প্রতিবল পরিবেশের 
সাখে লড়াই কনে টিকে থাকে । অন্য অবলুপ্ত হয়ে যান। 
্লীবঙজগতে পাখিদের নেচে গাকাব টো বিশেষ কালণ বয়েছে। এক. 
এরা উড়তে পারে। সার কলে খাবারের সঙ্গানে অনেক দূর পধস্ত যেতে 
পানে। দুই. (প্রাখা চালানোর ফলে তাদের বক্ত গিদন রণ্ডে পরিণত 
হর। শ্রকুতির ভাঁগের ভারতমোর সাথে তাদ্দঘ জের ভীপেক্ কোনো 
তাপতম্য ঘটে না| রক্ত “রম হবার ফলে বেঁচে থাকার সুবিধা অনেক 
বৃদ্ধি পেয়েছে পাঁখা চালনার সাথে দাখে পাখিদের হৃৎপিণ্ড বেশ 


পাধির জগৎ ১৯ 


শ্তিশীলী হয়ে ওঠে) এছাড়াও পাখিদেব রয়েছে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য 
যা তাদের প্রতিক্ল পরিবেশেব মধ্যে নানাভাবে রক্ষী করে। বেঁচে 
থাকার বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহকে করে সহ! পাখির পালক, স্রৌঁট, 
পা ও থাব! তাদের দৃষ্টিশৃর্িকে সাহাব্য করে। আকাশে উড়তে পারাটাও 
তাঁদের জীবনকে করছে বৈশিষ্টময় । 

পাখিদেব গারের পালক তাদেত্র শরীরের ভাপকে রঙ্গার জন্যে সি 
করা হয়েছে । পালক হালিকী 9 শবনম । পযোক্ষনের সময় শত 
হয়ে যার । ডিমে তা দেবাব জনো পালক শুবিবািনক। (পালকের 
ডাটগুলো বীপ। 1) 

লেজ ও ডানার পাঁগক লক্বার সবচাইতে বড়। ডানার পালক দু ধরনের 
হয়ে থাকে | লহ্বা পালকগুলো৷ আঙুলের মতো! । ছোটিগুলো ডানার 
হাঁড়ের ওপব ঘন বিন্যস্থু। 

শরীরের মাঝারি ধরলনর পলিকের নিচে চামডার ওপর রয়েছে এক 
ধরশেব সূ পাঁলক। নেশিন ভাগ লিক রছিল। এই রং পাখির 
আত্মবন্ষা এবং আক্রমণের প্রনোভনে লাগে। পালকের বংবেল সাশে 
রং মিলিয়ে অনেক সয় গাছের পাতার চাড়ীলে তারা আত্মগোপন করে 
থাকে। পাখিদের বছবে ক্বাকশাঁন পালক পবিবন হয়| 
ব্যবহারিক প্রয়োজনের ভতাঁগদে ঘটে বিবঙুনের ধারা । এর ফলে 
বিভিন্নভাবে পাখিদের ঠেটি, পা ও থাব। রূপান্থরিত হযেছে। 

পাখির ঠোঁট মাথার খুলির সাথে সংযুভভ। পরেন ঠোঁটই তার 
নাগাবন্ক | 

যে-সব পাখিরা শগ্যদানা আহার কনে থাকে তাদের ঠেটি ছোঁট 
ভেকোণা ও শক্ত। পর ও নিচে টেট সসান আয়তনের | 


২০ পাখির জগৎ 


যে-সব পাখি কীট-পতঙ্গ খায় তাদের ঠোঁট সরু সুচালো ও তীক্ষ। 
পতঙ্গ ধা সনয এ ধননেব ঠেটিকে অনেক সময় চিমটেব মতো 
ব্যবহাব কবা হয।, 

যে সব শিকাকী পাখিবা আমিষ-জাতীয খাবাব গ্রহণ কবে থাকে 
তাদেব ওপবেব ঠোট দীধ বাঁকানো ও শাশণিত। নিচেব ঠেণটি ছোট 
কিন্ত শক্ত | 

হাসদেন চ্যাপটা ও চওড়া ঠৌটি। দলেই ঠৌঁটেন মধ্যে লষেছে 
চিকনিল মতো সন সক বিশাঁপ। এন কলে বাল ছেঁকে খাবাব সৃংগ্রহ 
কলতে তাঁদ্রে স্তবিধা হয। 

কঠিঠোকনাপ শক্ত বানালো ঠোঁট গাঁছচেব পড়িতে লোটিল বানাতে সাহায্য 
কবে। গাছে বাবলেব নিচ খেকে নিপুণভাবে বেব কনে পতঙ্গ | 
পেলিকান বা গণনবেড় পাখিদেব বিশাল ঠোঁট মাছ ধবতে উপকাবী | 
খাবাব সংগ্রহ ছাডাও পাখিনা ঠৌটি ছিষে আত্বলক্ষা ও বাসা তৈবিব 
উপকবণ সংগ্রহ কলে । 

ঠোঁটেন মতো পাখিদেব পাঁ৪ পবোক্তন 'আনযাধী 'দাকবান পেষেছে। পা 
দিষে অনেক পাখি খাবার হাঁডামল। আচভডে চড বালা ফালা কলে 
মুখে তোল] বেলসুল পাখি ডালবাদা খেবেো খানাব সপ্গ্রহ কণে ভানদ্ল 
পাওলো লঙ্বা লহ্গ৷ | আঙুল লো ফাক যাক । যেমন সাবস বক হেলন। 
ভলচন পাঁখিদেব লাঙল লো পাতিলা চাড়া ছবে ভেড়া লাগানো | 
পাখিদের চোখেন দৃর্টি* ক্তিতীক্ষ | দক্ষিণ আমেবিকান আন্দিজ পাহাড়েব 
কগুন শকুন অনেক উছ খেকো লিচেব জিনিস “পষ্ট দেখতে পাষ। 
কওকুবল দুুদ্বযাভা অশাবাঙাা এ চাড়া শন এবং বাভশাখিন দৃষ্টি 


তীক্ষ। নাচনাওা পারি বৃিতি পু মাছেব চলাফেবা 


দেখতে পাবে । 


৭৮, . 1. 7৮ 
২. কী) ৫হ৬ 


পাখিব জগৎ ২১ 


চোখ 


ভোবেৰ আলো ফোঁটা আগেই পাখিদেব ঘুম তাঁঙে। 'আবাৰ 
সূর্ধান্তেব সাথে সাথেই পাখিবা ফিবে াসে কাপায। দোষেলেব 
ডাক শোনা মাষ খুব ভোব খাকতেই। তাবও অনেক পবে শোনা যাষ 
কাকেব ডাক । 

তবে বকেব৷ কিন্ত ঠিক বাঁধা নিবমে চলে। সূর্ধ উঠলে বাধা ছাডে। 
সূর্ধ ডুবলে বাসায ফেবে। আলোব সাঁখে পাখিব খাবাব দেখে খাঁজে 
বেন কবাব সময বাঁধা । শভাকে বেট খাবান এনে দেস না। পেটা 
শখবাবে ভালো দেখে বশে শাবান খোজে বাতে। 

আকাশ, মাটি, পানি--সবখানেহ হাবাব খুজতে হখ পাখিদেব। ভি 
তাদেব চোখেব আবাব-শাবতনও বিভিন্ন ধবনেব | হাসেন চোখ 
চ্যাপ্টা। পানিণ নিচে যাঁব৷ খানান খোঁজে 'তাদেন সবান চোখেন গডনউ 
অমন। চোখেব পাতা গকা৷ খাকে বলে ছোট দেখাব পেঁচা ও বাতের 
চোখ । আসলে কিন্ত বেশ খড । 

মাখাব দূাশে দুটো চোখ খাকে পাখিদ্রে | ভালাদাতাবে দপাঁশেব 
ভিশিস তাধা দেখতে পাখ। নেব বেণি ভাবগা দেখতে পাঁ। খাখিবা। 
ডালক, দোণের, বুলনূলি, শাশিক, কাকিব চোখ এডি মাতণা তাই খুব 
মুশবিল। একটি জিলিমেই মনো? াণগী হণান হস্নন ওখা চান গু ল্থ 
একচোখে জি।খসাটা ভালো বব দেখে। তাই এনবৰ৬ মাথা পাত 
বা ঘোবাতে হয ভাদ্বে। কিন্ত দবকাৰ পড়লে মৃহতে পাখিনা নাছ 
খেকে দুনে নব ফেনা পাবে | 

পেচাব চোখ দূীগ শামনে | তাব। দুই চোখে একই জিনিস দেখত পা | 
গাঁ দেব মন্বা বুদ্ধিন 1ববাশ যা দেখা যাব ভাব একাট ৬পাদান চোখ। 
পাখিব চো মাংসপেশীব সমনৃষে গঠিত, সে কাবখে সংভ্াধহ কোষে 
কাজ কবে। 


২ পাখির জগৎ 


এরকম আর ঝোন প্রীণীর নেই। চোখের এ ক্ষমত! ষদি না থাকতো 
তাহলে এমন করে ভার' উড়তে পারভে। ন।। শকুন মাইল খানেক 
উ“চুতে উড়ে খাবার খুঁজতে থাকে । শিকারীবাজ ক্ষেত বা মাঠের 
উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে দেখে নেয় কোথায় আছে ছোট্ট 
মেঠো ই'দব। গাছের ডালে বসে পাতার '্লাড়ালে শ্দ্রতম পোকা খুঁজে 
বের করে দোয়েল । 

পাখি বছুদুরের ভিনিস মারের চাইিতে বগুণে পরিষ্ধার দেখে 
কাছের ভিনিস€ স্পষ্টভাবে দেখতে পায়। যে চোখ দিয়ে দবে 
থাক! সাক্ষাৎ নম শিকারীবাজকে লক্ষ্য করছে চোটি পাখিটা মুহতের 
মধ্যে সেই চোখের ফোকাস বদলে য়ে আমে চঞ্চুর ইঞ্চিখানেক দূরে 
একটা ক্ষদ্রতম পোকা বা পোকার ডিমের দিকে। এতে প্রমাণিত 
হয় এদের চোখের অগ্তুত গঠন ও তাঁর মাংসপেশীর কলাকৌশল । এঁকই 
চোখ দিয়ে দরবীন ও বিবর্কক কাচের (ম্যাগনিকাইং গ্রাস) কুজি দুই-ই 
হয়। মাংসপেশীর এমন গঠনশক্তি বে দরবীক্ষণের কাদ্দ করতে করতে 
প্রয়োজন বোধে মুহূর্তের মধো বিবধ্ক কাচে পরিণত করতে পাবে। 
একমাত্র পেঁচা ছাড়া যাঁদের চোখ সামনে ও পাঁশাপাশি। আর সকলের 
চোঁখ মাখার দুপাশে । এর কলে প্রতিটি চোখের দৃষ্টিক্ষেত্র বহুদর পরশ 
সঃপ্রসারিত। মাখা শিঢু করে ্র শীনিক যখন কিছুখধ আশার খাকে তখন 
মনে হর কিছু বেন শনছে। কিন্তু আসনে তা নয়। গে এক চোখে 
দেখছে ঘাসের তলায় ছোট পোকাটি কিভাবে নড়ছে। দু চোখের দৃটটি 
সামনের দিকে যখন আনে তখনই দূ চোখ এক হয়ে কাজ করে। আবার 
কাদাখোচা-জাতীয় পাখির গঠন এমন মে কাদার মবো চঞ্চ ডুবিয়েও 
সম্পৃঘ পেছন দিক দেখতে পান কোন শত্রুর আগমন ঘটছে কি লা। 
পেঁচার চোখ পাশাপাশি হলেও তাদের চোখে দববধীনের কাজ সবচেয়ে 
ভালো হয়| আঁর ভালে দরবীনের চোখ মাংসাশা শিকারী পাখিদের । 
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বা বা ঈগলের বহু উচু থেকে লক্ষা শিকারের উপর ঝড়ের 
গতিতে নেমে আসার সময় দূরত্বের অনুপাতে চোখের লেন্স সাথে সাথে 
নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এতে লঙ্গন্য বস্ত ফসকে যায় না। পানকৌড়ি 
ব। গয়ার যখন পানির তলার মাছের পেছনে ছোটে তখন পানির ভেতর 
স্পষ্ট দেখতে তাদের কিছুমাত্র অন্বিধে হয় না। 


পাখিদের শোনা 


প্রায় ৯০০০ প্রজাতির পাখি আছে পৃথিবীতে । ৫ সেঘ্টিমিটারের 
ছোট যৌচুষি পাখি খেকে শুরু করে ২৫ মিগারের বড় অস্ট্রিচ 
এই পাখির গোষ্ঠীভুক্ত। অন্য সমস্ত শ্তন্যপারী জন্তত্ন মতো পাখিও 
মেরুদণ্তী। কিন্ত স্তন্যপায়ী জন্তর সাথে পাখির পার্থক্য হলে! 
স্রন্পারীর। ডিম পাঁড়ে না| পাখি ডিম পাড়ে । পাখিদের ডানা) 
পাখা, টোটি আচে । 

পাখিদের দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ। কি ঘাঁণশর্তি বেশ দূরব। পাখিদের 
কোন দাঁত খাকে না। এরা 'এভম' এ্রেণীর উক্ রক্তের প্রাশী। 
বিজ্ঞানীদের নতে, পাখিদের এবণশভ্তি জণেকাটা মানুষের মতো । 
পাখিদেন শোণার জন্যে দটো। কান দয়েছে। এদেদ কানের বাইরের 
অংশে একটি হেটি নালির মতো খাকে। মাখার পাশে কানের উপরের 
নশ পালিক ও লোমে দাকা খাকে। পাখিদের কানের চারপাশে 
চামড়ান গোলাকার মাংদপেশী রয়েছে, এ? কানের হিদ্র মুখাটিকে 
আংশিক ব। পুথভাবে বন্ধ রাখতে সাহাব্য করে| পদার ঝিল্লটি কানের 
বাইরের দিকে বেরিয়ে খাকে। এই ঝিল্লির ভেতর দিকেব তলে 
স্পর্শ তপ্রিকা থাকে। এটি শব্দকে পৌছে দেয়। পাখিরা তাঁদের এই 
বিশেষ শ্রবণক্ষমতার সাহায্যে শক্র অথবা অন্য বিপদের হাতি থেকে 
নিজেকে বাঁচাতে পাবে। নিজেদের সঙ্গী-সার্থীরা বিচিন্রভাবে ডাকলে 
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তা শুনে সাড়া দিতে পারে। আর পেঁচা তো শব্দ শুনেই পৌছে যায় 
তার শিকারের কাছে। 


পাখির শ্রবণক্ষমতা ১০০ থেকে ১২, ৮০০ এইচ জেট কম্পনাক্ক পর্যন্ত। 
পাখিদের একাট বিশেষ শ্রবণক্ষমতা আছে। মানুষের কানে যে ধ্বনি 
অবিরাম মনে হয় পাখিরা তা পৃথক করে শুনতে পারে। 


পাখিদের শোনার ক্ষমতাও যখেই তীক্ষ। শক্রর আগমনের শব্দ 
সহজেই অনুভব করতে পারে। নিঝুম বনভুমিতে যে শক্র নিঃশব্দে 
এগিয়ে আসতে থাকে তাদের হাত খেকে সহজেই তারা আত্মরক্ষ। করতে 
পারে। 


কান 
পাখিদের কান দেখতে স্তন্যপারী প্রাণীদের মতো নয়। আমাদের 
কানের ফটোর উপর পাতার মতো পাখির কানের পাত। নেইণশ পাখির 
কানের ফুটো হালকা পালক দিয়ে আবৃত। পাখিরা ইচ্ছা করলে 
কানের পালকগুলো৷ একটু ভুলে মনোযোগ দিযে শব্দ শুনতে পারে! 
দেখার ক্ষমতার মতে। শোনার ক্ষমতাও পাখিদের বেশ তীন্ষ । আর 
শব্দের তরিতয্য শুব ভালোভাবে বুঝতে পারে । পেঁচা মিশমিশে 
অন্ধকারে শুধু শব্দ শুনেই শিকার ধরতে পারে। 

তালচৌচ ব! হাওয়াশীল পাখি গুহার ভেতর থাকে। অপচ কেউ 
কাউকে ধাকা৷ না দিয়ে অন্ধকার গুহার দেয়ালে ঠোকর অ্দি খেয়ে ভেতরে 
বাইরে আসা যাওয়া করে। এটি সম্ভব হয় ওরা ডেকে ডেকে চলাফেরা 
করে বলে। শুধু চোখে দেখে এমন করে ওড়া যায় না। তাদের 
শোনার ক্ষমতা এমনি যে সামনে বাধা পেয়ে ফিরে আসা শব্দ এরা শুনতে 
পায় সঙ্গে সঙ্গে। তখুনি দিক ঠিক করে উড়ে বেড়াতে কোনে৷ অন্গবিধা৷ 
হয় না। 
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সব পাখিদেরই কিছু না কিছু শোনার বিশেষ ক্ষমতা আছে। যা তাদের 
জীবন ধারণে সাহায্য করে। 


পাখির উড়তে শেখা 

লক্ষ লক্ষ বহর আগে পৃথিবীর আকাশে এভাবে একটাও পাখি উড়ে 
বেড়াতো না। এক ব্রনের চার-পেয়ে জন্ত ছিলো । পতঙ্গ ছিলে 
তাদের প্রিয় খাদ্য। এরা পতঙ্গ ধরার জন্যে প্রচণ্ড বেগে ছুটে ধাওয়া 
করতো । এবং লাফ দিয়ে ধরে ফেলতো৷ পতঙ্গ । এদের পেছনের পা 
দুটো সামনের পা! বা হাতের তুলনায় ছিলো বেশ লহ্বা। ছোঁটার সময় 
সামনের হাত দুটো দু পাশে ছড়ানো থাকতো! | ছুটে চলতো পেছনের 
লম্বা পা দুটো দিয়ে! ক্রমে বিবর্তনের ফলে সামনের হাতে বড় বড় 
পালক গজাতে লাগলো । আর আগের মতো ছুটতে গিরে বাতাসের 
ধাক্কায় আকাশে ভেসে উঠলো। | এ-ভাবেই পৃথিবীর প্রথম পাখির! 
উড়তে শেখে । 

কিছুদিন আগে আবিষ্কৃত হয়েছে আরকিওপটেরিক্স নামক প্রাগৈতিহাসিক 
প্রাকৃ-পক্ষীর ফসিল। এই' ফগিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমেরিকার 
ইয়েল বিশুবিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী জন অস্ট্রোম পাখিদের ওড়া শেখার এই 
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আহারের জর্জ? পাখিরা দূর দূর এলাকায় উড়ে যেতে পারে। অনায়াসেই 

পেরিয়ে যায় বিশাল পাহাড় কিংব উত্তাল সমুদ্র। পাখিদের বেশির 

ভাগই চেগ্ী করতে। তাদের পাখনাকে সবল করতে । এর ফলে বেড়ে 

যাবে ওড়ার গতি। কিন্ত অনেক পাখি পেয়ে গেলে প্রচুর খাবার । 

তাদের হতে হলো না তেমন কোনে! শত্রুর সন্পুখীন। ফলে পাখার 
২ 
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কাজও তেমন বেশি করতে হয়নি। এর ফলে তাঁদের শরীর ক্রমশ 

বেশ ভারি আর বড় হয়ে উঠতে লাগলে! । ধীরে ধীরে পাখার ব্যবহার 

হারিয়ে ফেললো তাঁরা । এ-সব পাখির পা হয়েছে ভীষণ শক্তিশালী । 

তাই এর দৌড়াতে গট্‌। উীপাখি, ক্যাশেওয়ারী, এমু, অস্ট্রিচ কিংবা 

গৃহপালিত হাস-মুরগী হলো উড়তে না পারার দলের। 

কেমন করে ওড়ে পাখির! ? 

নৌকা চালাবার সময় দীঁড় বাঁওয়ার সাথে এব মিল রয়েছে । দীড়গুলোকে 

পানির সোঁতে পেছনেব দিকে খারা দিয়ে এগিয়ে চলার গতিবেগ 

স্ষ্টি করতে হয়। পাখিরাও ওপনে-নিচে ডানার ঝাঁপটা দিয়ে এগিয়ে 

চলে। ওপরে-নিচে পাখ। সখ ণলনের মাধ্যমে অত্যন্ত তাঁড়াতাড়ি পালক- 

গুলোকে মচড়ে দিয়ে বাতানকে পেছন দিকে ঠেলে দেয়। এ-ভাবে 

বাতাস কেটে এগিয়ে চলে। লেজকে আকিয়ে-্দীকিরে বিভিম্নভাঁবে 

দিক পরিবঙনে ভাদেব লেজকে ব্যবহার করে। যেমন কবে হালের 

সাহায্যে নৌকার দিক পরিবর্তন কর! হয়। 

বিভিন্ন গোষ্ঠার পাখি বিভিন্নভাবে ওড়ে। কেউ ওড়ে আকাশের বুকে 

ঢেউ তুলে । কেউ গড়ে সমান্তরালভাবে। 

বাজ, ঈগল. কাক, চিল, শক্চন, পানকৌড়ি ইত্যাদি পাখিরা অনেকক্ষণ 
ডানা ঝাপাটা না দিয়ে শরর্তপক্ষে ভেসে যেতে পারে। 

যাযাবর পাখিনা ওড়ে ফাঁক বেধে । (মাক বেধে ওড়া £্ শ্রেণীব 
পাখিদের পঙন্ে অনেক সোজা | আব এতে উড়তেও পারে ভাডাতাড়ি। 

দেখা গেছে কোনো দলে বদি পঁচিশটি পাখি খাকে এবং তারা যদি 
ইংরেজী ভি-আকারে দল বেধে ওড়ে তবে তাদের গতিবেগ শতকর৷ 

সন্তর ভাগ বেড়ে যায়। এর মানে একটি পাখি যদি ঘণ্টায় দশ মাইল যায় 
তবে ভি আকারের দলে উড়ে মেধণ্টায় যেতে পারবে সতেরো মাইল। 
কারণ এ-ভাবে দল বাঁধলে বাতাসের স্রোতকে অনেকটা কাজে লাগান যায়।) 
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পাখির ওড়ার ক্ষমত৷ অনেক পরিমাণে তার ডানার দৈধ্যের ওপর 
নির্ভরশীল। 

অবচাইতে ভ্রতগামী পাখি হলো পেরিগ্রিন নামের বাজ পাখি1)শিকার 
ধরবার সময় তারা উল্কার বেগে নিচু দিকে ছে মারার ভঙজিতে ছুটে 
যাঁয়। তখন তাদের(গতিবেগ হয় ঘণ্টায় প্রায় ২৮০ মাইল।) 

কতো উ"চুতে উড়তে পারে পাখিরা ? ১৯২১ সাশে এভারেস্ট অভিযান- 
কারী বৃটিশ দলের সদস্য ডাক্জার ওলাস্টেন প্রায় পচিশ হাজার ফুট 
উঁচুতে একা শক্নকে দেখতে পেয়েছিলেন। একজন বিশেষজ্ঞ বক 
ও সারস পাখিদের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কড়ি হাজার ফুট উপনে হিমালয় পার 
হয়ে উড়ে যেতে দেখেছেন। ১৯৬২ সালে একুশ হাজার ফুট উচ্চে 
একটি মাফিন বিমানের সঙ্গে একটি বুনোহীসের ধাকা৷ লেগেছিলো । 
পৃথিবীর সবচাইতে ছোট পাখি হলো হামিং-গোষ্ঠার মধুচোষা পাখি। 
এরা ওড়বার সময় এতে। দ্রুতবেগে পাখা ঝাপটাতে থাকে যে ত৷ থেকে 
গুন গুন করে শব্দ হয়। এদের (গ্রতিবেগ ঘণ্টা পঞ্চাশ থেকে ঘাট 
মাইল।) এদের রয়েছে একটি বিশেষ ক্ষমতা । (পাখিদের মধ্যে এরাই 
পেছনের দিকে উড়তে পারে |) প্রয়োজন হলে শূন্যে একই স্থানে 
স্থির হয়ে থাকতে পারে 1) 

সমুদ্রের আ্যালবাটুস পাখির ডানা সব চাইতে দীর্ঘ। তাদের ডানা 
একপ্রান্ত থেকে আরেককপ্রান্ত পর্ষস্ত এগার ফুট। 

হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের অনেক পাখি 
জানতো যে পুখিবী গোঁলাকার। দক্ষিণ মেরু এলাকার পাখি আযালবাটুস 
পশ্চিমা বাতাসে দিনের পর দিন মাসের পর নাস বিরামহীন পুৰ 
দিক উড়ে দীর্ঘ দিন পর আবার একই জায়গায় ডিম পাড়তে ফিরে 
আসে। 


২৮ পাখির জগৎ 


উত্তর আমেরিকার রকি পাহাড়ে বাসা বাধে ঈগল পাখি। ডিম পাড়ার 
পর ঈগলর! আমেরিকার স্থলভাঁগ অভিত্রম করে আটলান্টিক সাগর 
দিয়ে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ইউরোপ, ব্বাশিরা, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চরিয়া ও উত্তর 
প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে আবার সেই রকি পাহাড়েই 
ফিরে আসে। | 

কিছু পাখি আছে যাঁরা রাতের বেলায় শিকারের খোজে বের হয়! 
যেমন পেঁচা । এরা নিশাচর পাখি। পেচার বিরাট চোখ রাতের বেল! 
ভালো দেখে। আর নরম পালকে কোনো শব্দ হয় না বলে ওড়বার 
জন্যে খুব সুবিধে | 

পাখি ডাকে নানা স্গরে। বিভিন্ন ধরনের ডাক' তাদের | মানুষ এই 
ডাক শুনে আকৃষ্ট । 


£ 
বৃটিশ পাখি বিজ্ঞানী মিস্টার টর্নিবল পাখির ডাককে ১১ ভাগে ভাগ 


দবাজ গলায় স্বাভাবিক ডাক 

বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে ডাক 

নিজেদের মধ্যে কিচির-মিচির আলাপ-প্রলাপ 
পরস্পরকে আলান 

পাখা মেলার বা ওড়বার ডাক 

প্রণর-সম্তাঘণ 

আতংকের ডাক বা চিৎকার 

ম্মোভ ও ক্রোবের প্রকাশ 

বাচ্চাদের খাওয়ানোর সময় ছেলে ভুলানে। ডাক 
বেদনা ও দুঃখের ডাক 


নন্লন্নূনুূরুর 


২/ €/ 
২৮ ১ 


পাখির জগৎ ২৯ 


বেশির ভাগ পাখি নির্ভনতা ও গোপনতা প্রির। 
আমাদের এই উপমহাদেশে প্রায় ১২০০ প্রজাতির পাখি দেখ! বায়। 
এদের মধ্যে রয়েছে ৭৫টি গোষ্ঠী ও ২০টি বঙ্গের পাখি। 


এর মধ্য অনেক প্রজাতির পাখি ক্রমশ বিরল হয়ে যাচ্ছে। 


উড়তে পারা বিশাল পাখি 

বিশাল আকৃতির উড়তে পার! দূটি পাখির গোষ্ঠী হলো-আ্যালবাটউুস এবং 
শক্নী। এদের ওজন ১৩.৫ কিলোগ্রাম । 

তবে এই দূ গোষ্ঠীর মব্যে সব খেকে বড় ডানাঅলা পাখি হলো 
ল্রমণকারী আযাবাটিস'। এদের ডানার মাঁপ ৩৩ থেকে ৩-৬ মিটার । 
এর! সামুদ্রিক পাখি। আকাশে ওড়বার আগে কিছুটা দৌড়ে নেয়। 
আযালবাটসের ডানা দুটো স্ুবিস্ভূত কিন্ত হান্বা। ঠোঁট লম্বা এবং 
বেশ ভারি। বিষুবরেখার দক্ষিণ 'বরাবর বাস করে এরা । 
শকুনের ডানার প্রসারিত মাপ আ্যালবাটরসের মতোই। পৃথিবীতে দু'টি 
প্রজাতির মধ্যে অন্দিজীয় শুকুনরা বাপ করে দক্ষিণ আমেরিকার 
আন্দিজ পর্বতাঞ্চলে। আর দক্ষিণ ক্যালিফোঁণিরাঁর পাহাড়ী এলাকায় 
দেখতে পাওয়৷ যায় ক্যালিফোনিরার শকনদের | খাবারের সন্ধানে তারা 
তাদের বিশাল ডানা৷ মেলে উ চ. আকাশে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে। 
সম্নাট বা রাহ্গশকন দেখতে পাওয়া যায় দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য 
আমেরিকা ও মেক্সিকোতে । এদের ডানার প্রসার দের্ধ্য ২.৭ থেকে 
৩ মিটার পর্যস্ত। 

শীদা পেলিক্যানের ডানার বিস্তার ২.৪ থেকে ২.৭ মিটার পর্ধস্ত। এর! 
কানাডার পাখি | এদের দীর্ঘ ঠোটের নিচে থলির মতে৷ একটি মাংশল 
জায়গা আছে। এটি পেলিক্যানের শরীরকে ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করে। 


৩০ পাখির জগৎ 


সারস-জাতীয় পাখি বিখালকায় বাস্টার্ড। এদের প্রসারিত ডানার মাপ 
২*৭ মিটাঁও। ইউরোপ, আফ্রিকা! এবং এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে এদের 
বসবাস | 

উড়তে পারা বিশাল পাখিদের মধ্যে এর পর আসে আমেরিকার টাকমাথ! 
ঈগল। ডানার মাপ ২.১ খেকে ২:৪ মিটার পর্ধস্ত। এর পরের স্থান 
স্যাণ্হিল সারসের | এদের ভানার বিস্তারের দৈধ্য ১.৮ থেকে ২.১ মিটার। 


পাধির দিনলিপি 

পাখির যুক্ত স্বাধীন হলেও তাদের জীবনেও রয়েছে কিছু বাঁধা ধরা 
নিরম। দেই নিবম অননারেই পাখির! বাপ। বানায় । ডিম দেয়। বাচচাদের 
বড়করে। গান গায়। উড়ে বেড়ায়। সবকিছুর পেছনে আছে নিয়ম | 
ডিষ থেকে ফটে বের হবার পর মা-বাবার কাছেই পাখির কিছু হাবভাব 
গড়ে ওঠে। যেমন, আপনজনকে চেন! । খান্য ও অখাদ্ত বুঝতে 
পারা। বড় হবার সাথে সাথে পাধিস্থলভ গুণঞ্জলো ভেততে ভেতরে 
জন্মাতে থাকে । গান গাওয়া, ওডা, বাসা বানানো, বিপদ-আপদ ও 
ভালোমন্দ সম্পর্কে শেখে আশপাশ দেখে । ঘরের কোণে ঝলশাড়র 
বাশটাকে চড়ইরা ভয় করে না। ভয় পায় মানুষের হাতে লাঠি দেখে । 
এট! দেখে শেখার উদাহরণ | ধোপার ঘাটে কাপড় আছ্ড়াবার জোর 
শব্দকে ভয় পায় না। কিন্ত হঠাৎ টায়ার ফাটার শব্দ শুনে পালায়। 
এ-ভাবেই পাখির হাবভাব চালচলন গড়ে ওঠে । এবং নিয়ম বেঁধেই 
তারা তাদের জীবনযাপন করে। 


খাওয়া-দাওয়া 

পাখিদের আকার-আকৃতি অনুবারী একেক প্রজাতির খাবার একেক 
রকমের । পাখিরা! তাদের মনমতে! খাবার পেয়ে সেই পরিবেশের সাথে 
মিশে যায় । 


পাখির জগৎ ৩১ 


পাখিরা বিশেষ খাবারের ভক্ত হতে পাবে। কিস্ঠ মাঝে মাঝে তারা 
তাদের রুচিরও পরিবর্তন করে । যেমন শস্দানা চড় ইয়ের প্রিয় খাদ্য। 
তবুও মাকড়সা, আঁরশোলা ও ফড়িংও ধরে খায়।, 


না (খ্ব্য র্‌ কিছুতেই তার অব্রুনি-€ব্ই । তবুও মরা 
রর ট তেমনাঁ নজর দেয় না। "ধন্য পাখির ছাতা, এমন কি 


চামচিকার বাচচাও মুর্ধে কবে নিয়ে যেতে দে যাম কাকফ্নে। 


রত ১ 
রে ৮ খীকাব জাবগার অন্রকই, পাখি 


4 এ বির 
অর্ক হি ধুতে টি এ গীত রে 1 সঃ গর্চৌটিন ৪০ 
রর ৫ নে রি রি ঞ 


















থাকে উচু ডালে। নজবব খার্কি নি 
পছন্দমতো পোকাটি দেখুন্ইপ 
টীডুতে উডতেই পৌকা এব ৭ 






তা 
%বাঁগানেৰ পোকা 
ট]খেতৈ দেখা] মার । 

পাঁখ শস্যদানা, 
কা1] খেতে 'অত্যন্ত। 








৩২ পাখির জগৎ 


সুখের উগরানো যে খাবার পাখিরা বাচচা অবস্থায় খায় তা কিন্ত সব 
সময় নিরামিষ হয় না। অবশ্য পায়রার কথা আলাদা । পায়রা তার 
ছানাকে যা! খাওয়ায় তা হলো৷ তার শরীরের ভেতরকার রস। এই 
জন্যে এই খাবারকে “পায়রার দূধ' বলে। 

কিছু জাতের পাখি ফুলের মধু খায়। আম্মুলে এরাও কিন্তু পোকাখেকো 
পাখি। বদপ্কালে যখন গাছে ফুলে ছেয়ে যাঁয় তখন মধুর লোভে শুধু 
মৌমাছি নয় পাখিরা ভিড় করে। মৌচুষি পাখি তার বাঁক সুচালো 
ঠোঁট ফুটিয়ে মধ চুষে খায়। ফুলের মধূ দোয়েল-বুলবুলিরও প্রিয় খাবার । 
ফাটিকঅল, টুনটুনি, ছাতারে প্রভৃতি পাখিও মধু খেতে আসে এ-সময়। 
কোনে কোনো পাখি আবার খেতে পছন্দ করে ফুলের মধু নয়, ফুলের 
রেণু । 

পূরোপুবি নিরামিষ খাবার খায় কিছু কিছু পাখি। এরা পোকা খায় না। 
চন্দনা, টিয়ে, মদন, লটকন এই জাতীয় পাখি। এদের খাবার হলো৷ 
ফল আর ফুলের বীচি । 

কিছু জাতের পাখির খাবার তালিকা আবার একটু অনা রকম। শ্যাওলা, 
পানা, শামুক, গুগলি, আপ, বা, মাছ, পোকা, কীকড় ইত্যাদি । 
এগুলো কাদাখোৌচা৷ পাখি নপীর ধারে ভাঙার উপর ছুটে ছুটে ধরে 
খায়। পানির কিনারায় বসে থেকে মেছো-বক ধরে খায় মাছ। 
মাছ্রাার মাছি ধরার কায়দা আবার চমৎকার। উচু জায়গায় বসে 
থাকবে চুপচাপ । নজর পানির দিকে । সুযোগ বুঝে হঠাৎ ঝপ করে 
পানিতে লাফিরে পড়ে মাছটি চেপে ধরবে ঠৌটে। উঠে এসে নিজের 
ভায়গায় বপে খাবে মজা করে| শাদা কালো রংয়ের যাছ্বাঙার! পানির 
ওপর অনেকক্ষণ উড়ে উড়ে সুযোগ বুঝে মাছ ধরে। পানকৌড়ি আর 
গয়ার ডুব দিয়ে মাছ ধরে তুলে খায় । কোড়াল আর শঙ্খচিলেরও খাবার 
সাছ। মাছ্রাঙীর মতে! এরাও একইভাবে মাছ ধরে। গগনবেড় মাছ ধরে 
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ঝাঁক বেধে। তিন দিক ঘিরে ওরা মাছের বাক তাড়িয়ে নিয়ে আসে । 
ডান ঝাপটার পানির ভে সি এলেই হ। করে যতোটা 
পাঁরে মাছ তুলে নেয়ে। ঠোঁটের নিচের খলেটা বড় হাতার মতে 
কাজ করে। শায়কখোল বা ঝিনুকখোলের প্রধান খাবার শামুক আর 
ঝিনুক । বুনোহাঁসের ঝাঁক ও দল বেঁবে খেতে নামে পানিতে । বালি- 
হাস, বাদিহণীস, ডোরাশির, মরাল, গিরিয়াহীস, ভূতিহীস পোকা, শামুক, 
সাপ, বেঁচো,-_কিছু বাদ দেয় না খেতে। 

পেঁচা রাতের অন্ধকারে খাবারের খৌঁজে বের হয়। অন্ধকারে তালো৷ 
দেখতে পার পেঁচা । ক্তক্ষ্টী পেঁচার প্রিয় খাবার হলে ইদুর! কিন্তু 
হুতোম পেঁচা ও কালো পেঁচা ই'দর ছাড়াও সাপ, গিরগিটি, ব্যাঙ, 
কীকড়া এমন কি ছোট পাখিও ধনে খায়। তবে কোটর পেঁচা ও 
জংলী পেঁচার প্রধান খাদ্য হলো পোকা । 

শকুনের প্রিয় খাবার মৃতদেহ । আকাশের অনেক উ চুতে উড়ে এর! 
খাঁবার খোঁজে । পেয়ে গেলেই ঝাঁক বেঁধে সেখানে নেমে আঁসতে বেশি 
সময় লাগে না। ভাগ করে ছি'ড়েখুঁড়ে অতিকায় প্রাণীর মৃতদেহ 
খেরে শেষ করতে এদের দেরি হয় না একটও । 


পাথখির নিজেকে ঠোকরানো 

পাখি তার টেট দিয়ে নিজের পালক ঠোকবায়। গায়ে পালক 
গজানোর সাথে সাথে নিজের শরীরকে ঠোকরাবার জভ্যেস গড়ে ভঠে। 
এতে পাখিদের গাঁয়ে জোর বাড়ে। 

পাখি ঠোকরানোর মাধ্যমে পালক পরিষ্কার করে। পালক নরম 
করে। পাখির শরীরে ও পাখার তলায় জেহ পদার্ধের গ্রন্থি আছে 
ঠিক লেজ বরাবর । ঠোকরানোর ফলে এই গ্রন্থিওলো৷ থেকে তেল 
বের হয়ে পালকে ছড়িয়ে পড়ে। এতে পালক পরিক্ষার তো হয়ই 
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তার পাশাপাশি চকচকেও হয়ে ওঠে। পালকে তেল থাকার ফলে 
পানিতে ভেজে না। যতোই পানি পড়ক একবার নাড়া দিলে সব পড়ে 
াঁয়। 

মুলত পালক পরিফার করতেই পাখির এ-ভাবে নিজেদের ঠোকরায়। 
কতকগুলো পাখি আবার পানি দিয়েও'পালক পরিঞার করে। হাঁস 
এ ধরনের পাখি। পানিতে ডুবে ডুবে পালক ধুয়ে নেয়। জাপানের এক 
ধরনের লম্বা লেজঅলা" মোরগকে বেশ কষ্ট করতে হয় তার লম্বা পালক 
আঁক করতে । 


গাধির নাচ-গান 

পাখিরা নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে ডাকে শব্দ করে। আর গান করে 
শিস দিয়ে। এগুলো! পাখিদের ভাবের প্রকাশ। 

কোনে কোনো পাখির অঙ্জভঙজির ভেতরে বিশেষ ধরনের ছন্দ থাকে। 
আর এটাই হলে পাখির নাচ। যে পাখি ভালে গাইতে পারে ন৷ তারাই 
নাকি বেশি অঙ্গতঙ্গি করতে পারে। 

ময়ুরের নাচের ভঙ্গি বেশ মনোরম । পুরো পেখম ছড়িয়ে এক পা! 
তুলে ও নামিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে নাচে। মাথা নিচু করে 
ডানা দুটো দিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে যায়। চড়ইকে ডান! ছড়িয়ে 
বুক নিচু করে নাচতে দেখা যায়। মুখ তুলে চিপ চিপ শব্দ করে তখন 
একবার এদিকে একবার ওদিক ডান৷ আর লেজ কাঁপিরে কীপিয়ে ঘুরিয়ে 
নেয় খানিকক্ষণ। চডুইয়ের নাচের ভঙ্গির মতোই তিতিরের নাচের 
ভঙ্গি। কিন্ত দুই মোরগের দেখা হলে নাচের ভঙ্গি অন্য রকম। গলা 
তুলে পালক ফুলিয়ে তার। লাফিয়ে ওঠে | এ ধরনের নাচকে নাচ না৷ 
বলে লড়াই-ই বল! উচিত। 
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পাখিরা তাদের নাচ ও গানের মাধ্যমে সাথীদের সাথে ভাবের 
আদান-প্রদান করে। নাচ ও গান গাওয়া পূরুষ পাখিদেরই এক- 
চেটিয়া। নাচও নয় গানও নয় মনের ভাব জানাতে কাঠঠোকরা 
শুকনে! কাঠ ঠোটে ঠুকে ঠকে শব্দ করে | ঘুধূ, পায়রা গলা ফুলিয়ে 
একটানা একঘেয়ে ডেকে যায়। বসন্ত বাউরি ঠক ঠক হাতুড়ি ঠোকার 
মতো৷ শব্দ করে মুখে। উচু ডালে একা বসে কাঁপা কাপা মিহি নগরে 
ডাঁকে শাদা বুক মাছরাউা। শঙ্খচিল মগডালে বসে ভাঙা গলায় চিল- 
ডাক ডাকে । 

পাখিদের ডাকের হয়তো অর্থ দেয়া যাবে ন| মান্ষের ভাষায়। তবে 
এদের ডাকেরও কিছু অর্থ আছে। ভয়ের ডাক, খুশির ডাক ছাড়াও 
নিজের নিজের এলাক৷ পাখিরা বুঝিয়ে দেয়ে ডাকের মাধ্যমে । 

বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ ধরনের ডাক ডাকে পাখিরা । ওড়ার সময়, খাবার 
সময়, একা বসে, দল বেঁধে, এমনকি নতুন কিছু দেখলেও তাদের 
ডাকের রকমফের হয়ে যায়| এ থেকে বোঝা যায় পাখিরা দূজনের 
মধ্যে, দূলের মধ্যে এবং ভিন্ন জাতের পাখির সাথে ডাক দিয়ে ভাব 
আদান-প্রদান করে থাকে । 


পাখির বাসা 

পাখিরা ডিমে তা দিয়ে বাচচা ফোটায়। তাই তাদের নিরাপদ 
আশ্রয়ের জন্যে বাঁধতে হয নীড়। স্ুুবিবেজনক জায়গা বেছে, উপকরণ 
জমিয়ে তারা শুরু করে নীড় বাঁধার কাজ । বিভিন ধরনের পাখির 
বিভিন্ন ধরনের বাসা । 

অনেক পাখি আছে যাঁরা বাসা বাঁধার আগে দীঘ পথ পাড়ি দিয়ে 
আসে। বিচিত্র কৌশল খাটিয়ে বাসা লানাবার কাজ চলে । শক্রর 
দৃষ্টি থেকে বাসাকে লুকিয়ে রাখার জন্যে চাই উপযুক্ত আচ্ছাদন। যাতে 
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শক্রু এসে নীড় থেকে ছানাদের খেয়ে না ফেলে । চাই বাসা বানাবার 
উপকরণ। বাস৷ বানাবার কাজের মধ্য দিয়ে পাখিদের বুদ্ধি এবং দক্ষ- 
তার চমৎকার পরিচয় মেলে । অনেক বাসা নির্মাণে ফুটে ওঠে শির্নী 
মনের পরিচয় | যেমন বাবুই পাখির বাদা। কুশলী দক্ষতার স্পশ। 
খাবার যখন সহজলভ্য হয় এবং পরিবেশ যখন অনুকূল হয়ে ওঠে 
সে রকম সময় বূঝে প্রতিটি প্রজাতি তাদের ডিম পাড়ার সময় নির্বাচন 
করে। এমন অনেক ধরনের পাখি আছে যারা অনুকূল আবহা ওয়া 
না পেলে সে বব ডিম পাড়ে না। 

পাকিস্তানের কচ্ছ এলাক। হলো ফেমিংগো পাখিদের বিশাল উপ- 
নিবেশ। লাখ লাখ পাখি এসে জনা হর সেখানে । বর্ধার ঠিক 
পর পরই ফেমিংগোরা সেখানে কাদামাটির বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে। 
কিস্ত যে বছর অতিবুষ্টি হয় কিংবা কম হর অর্থাৎ আবহাওয়া পছন্দ- 
মতো হয় না, তখন তার ডিম পাড়া বন্ধ কার দেয়। এ খেকেই' 
বোঝ। যায় পাখিদের শ্ভাব কতে৷ বিচিত্র এবং স্পকাতর । 

বাসা বাধার আঁগে পাখিরা ভালো করে লক্ষ্য করে গেখানে খাবার 
পধাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাবে কিনা। কিংবা এমন দূরত্ধ থেকে 
খাবা নিয়ে আসবে যাতে দিনের আলো ফুরিয়ে যাবার আগেই বাসায় 
ফেরা সম্ভব। বছরের যে সময়টিতে প্রচুব পরিমাণে খাবার পাওয়া 
যায়, পাখিরা সেই সময়টি বেছে নেয় বাপ। বাবার জন্যে। 

ডিম পাড়ার সময় ছলে পাখি বাসা তৈরি করে। এ-সময় খুবই ব্যস্ত 
থাকে তারা । সব পাখির বাদা এক রকম নয়। একেক জাতের পাখির 
বাসা একেক রকম। বাগ। তৈরির কৌশল এবং জিনিসপত্রও একই 
বকন নয়। চড়ই বাপা বানায় খড়কুটো দিয়ে। কাক বানায় তার 
আর কাঠি দিয়ে। গাঙচিলের বাদা আবার খুব শাদামাটা। ডিমের 
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চারপাশে কয়েকটা নুড়ি ব৷ মাটির ঢেলা ঘের! থাকে হাট্িমাদের বাসা | 
হঠাৎ দেখলে বাগায় ডিম আছে বলে মনেই হর না। মাছ্রাউ। বাসা 
বানায় নদী. খাল কিংব। পুকুরের তীরে। পানি থেকে দৃই হাত মতো! 
ওপরে সুড়ঙ্গ করে তাতে ডিম দেয় এব । সেৌঁট দিয়ে মাটি খুঁড়ে 
পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে মাটি বাইরে এনে ফেলে দেয়। সুডঙ্গের শেষে 
বানাব ডিষ দেবার কোটরটি। বাসা বানাতে স্্রী-পুরুঘ উভর মাছরাঙাই 
একসাখে কাজ করে । 

বাবুই তার বাস! তৈরি করে ঘাপ দিয়ে । ঠোঁট দিয়ে লম্বা ঘাসের 
পাতা ছিড়ে এনে বুনে, ডালে ঝলিয়ে, বোতলেব মতো বাসা বানায়। 
সাবারণত খেডুর ও তাঁলগাছে এদের বাসা দেখতে পাওরা যায়।, 
তলা দিয়ে বাপায় ঢোকাবৰ পথ থাকে । ডিম যেন না পড়ে যাঁর তাঁর 
জন্যে ডিমের কোটরে ঘামের একটা আলাদা বেড়! দিয়ে দেয়। 
এদেলকে বুনুনী বা! কারিগব পাখি বল! হয় জন্দর বাশার জন্যে। 


টুনটুনি বাসা বানায় পাতায় জুড়ে। ভুঁচালো ঠোঁট দিয়ে আগে 
পাতার ধাবে কুটো৷ করে নেয়। এরপর কুটোয় লম্বা ঘাপ বা লতা 
চুকিয়ে দুটি পাতাকে জ্ড়ে দেয় । ভেতরে খাকে শুকনে। লতাপাতা, 
তুলো, আশ কিন্বা লোমের গদি। আর এর ওপর থাকে ডিন। 


গাছেব কোটরে, দেয়ালের ফোঁকবে অনেক পাখি বাঁপ। বানার। প্যাচ। 
ও নীলকণ্ঠ এ দলের পাখি। কাঠঠোকরা পূরনে। বা মরা গাছের 
কোটরে বাসা বানিযে ডিম দের | চোরপাখি ও ধনেশও বাপ। বানাবার 
জনো গাছের কোটর বেছে নের। 


পানডুবির বামা ভাগে পানিতে । পানিতেই বাস। বানার পানডুবি। 
পানির গাছ, পাতার ডাটি, শুকনো পৃচ৷ পাতা জমিয়ে একটি ভেলার 
মতে করে তার ওপর ডিম দেয় । একই ধরনের বাস। বানায় জলপিপি। 


৩৮ পাখির জগৎ 


পাঁধিরা বাস বানায় । ডিম পাঁড়ে। বাচচা তোলে । কোনো কোনো 
পাখির বাদা যেন শিল্পীর ছ্োয়ায় বানানো । আসলে বাস বানাবার 
তাগিদ যেমন, কৌশসনও জনাগতভাবেই পেয়ে যায় পাখিরা | 


ভারতের মহারাষ্টে এক ধরনের ছোট পাঞ্চি, তাই বর্ধাকালে বাস৷ বাধে । 
যখন ঝড়ো বাতাস আর বৃষ্টির ঝাপটাতে সে-সব বাসা ভেঙে যাবার 
সম্ভাবনা থাকে না। এ পাখিদের এ-সময় বাসা বাঁধার করিণ হলো, তখন 
অজম্ম পোকামাকড়, কীট-পত্ঙ্গ পাওয়া যায় । বধাঁর ভেজা আবহাওয়াতে 
এ-সব পৌকা৷ বেরিয়ে এলে পাখির! তা খায়। 

পাখি বিজ্ঞানীর। পরীন্ণা করে দেখেছেন, কোনো একটি বিশেষ ধরনের 
পোকা যদি একটি বিশেষ প্রজাতির পাখির প্রিয় খাদা হয় তা হলে 
বছরের ঠিক যে সময়টিতে এ পোঁকারা দেখা দেয় সেই সময়টিই হবে 
এ বিশেষ প্রজাতির পাখিদের ও বাসা বাঁধা আর ডিম পাড়ার স্মুয়। 
পাখির বাসা হলো একটি সাময়িক আশ্রর। সেখানে ডিম পাড়া, ডিম 
ফোটানো এবং শাবকদের পালন করা হয়। শাবকরা বড় হয়ে উঠলে 
সেই বাগাটির প্রয়োজন যায় ফরিয়ে। 

পাখিরা হলে সরীস্ছপের বংশ্বর। তাদের পৃবপুরুষেরা ডিম পাড়তো 
ঘাস অথবা মাটির ওপব | বাসা বাধার স্বভাব তাদের ছিলে। না। 
প্রায় দূশো। গোষ্ঠীর কোকিল, কাউ বার্ড, দক্ষিণ আমেরিকার কালে! 
হাস, করেক জাতের পাখিদের মধ্যে পূর্নপুরুষদের সরীস্ষপ অভ্যাটি 
রয়ে গেলো। এ-সব পাখিরা বাসা বাঁধার কৌশল আয়ত্ত করতে পারলো 
না। তারা লক্ষ্য করলো, খোলা প্রান্তরে ডিম মা পেড়ে অন্য পাখির 
বাসায় ডিম পাড়লে তা খেকে বাঁচচ। ফোটার সম্ভাবনা অনেক বেশি। 
তাই লুকিয়ে পরের বাসায় ডিম পাড়ার অভ্যাস হলো তাদের । কোকিল 
তাই কাকের বাসায় ডিম পেড়ে যার। 


পাখির জগৎ ৩৯ 


অনেক পুরুষ পাধি বাসা বাঁধার আগে শ্ত্রী-পাখিদের আকৃষ্ট করে 
নানাভাবে । অনেক পাখি পালকের বাহার দেখিয়ে কিংবা বিভিন্ন 
সুরে ডেকে তাদের সঙ্গিনীদের আকধণ করতে চায়। পুরুষ ফ্যামিংগো 
পাখির গায়ে তখন দেখ যায় বিশেষ ধরনের পালকের বাহার। এক 
শ্রেণীর বকের মাথায় আর গলায় দেখ! দেয় কমলা রংয়ের ছোঁপ। 
পুরনো পালক হয়ে ওঠে উজ্জুল। বিবর্ণ পালক ঝলমলে । বাস! 
বাধার আগে চলে পাখিদের এই সঙ্গী-বাছাই-পন্ | 

সব পাখি ডাঙায় ডিম পাড়ে। অনেক সময় মেরুদেশের পেঙ্গইনেরা 
ভাসমান শিলাখণ্ডের ওপর ডিম পাড়ে। 

পাখিরা যে ধরনের পরিবেশে থাকতে অত্যন্ত সেখানেই বাধে বাসা। 
ঈগল উঁচু জারগায় থাকতে ভালোবাসে । তাই তার বাসা উচু খাড়া 
পাহাড়ের গায়ে । পবতচুড়ার কাছাকাছি । সিন্দাবাদের দুঃসাহসিক 
অভিযানের গল্পে আছে বিশাল রক পাখির বাসা ছিলো দু'গম পাহাড়" 
চুড়োতে। সে বাপায় ছিলো অনেক মূল্যবান পাথর। 

যে-সব পাখি ভালোবাগে গাছপালা তাদের বাশা থাকে পাতার 
আড়ালে। তিতির, বটের জাতের পাখি বেশির ভাগ সময় 
মার্টর ওপর ঘরে বেড়ায়। তাই তার৷ ডিম পাড়ে মাটির 
ওপর। পানকৌড়ি, বক-_এ-সব জলচর পাখিরা বাসা বাঁধে পানির 
কাছাকাছি । 

দেখা গেছে, বড় বড় পাখির! দল বেঁধে বাসা তৈরি করে। আর 
এ-ভাবেই' তাঁরা গড়ে তোলে এক একটি উপনিবেশ। ছোট ছোট 
পাখিদের ঝোঁক এককভাবে বাস। তৈরির দিকে । বড় পাখির৷ প্রধানত 
খাবার সংগ্রহ করে অফরন্ত খান্যের উংস পানি পেকে । ছোট পাখিরা 
স্বলভাগ থেকে । 
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পাখিদের সংসার 

ডিম ও ছানা: পাখি বাস! বানিয়ে ডিম পাড়ে। পাখির আকার ও 
আকৃতি অনুসারে তাদের ডিমেরও রকমফের আছে। বড় পাখির বড় 
বড় ডিম আর ছোঁটি পাখির ডিম হবে ছোট। 

'অস্ট্রিচ পাখি যেমন পৃথিবীতে বড় পাখি তেমনি তার ডিম সবচেয়ে 
বড়। হামিং বার্ড ছোট পাখি, তার ডিমটাঁও বেশ ছোট। ডিম ফুটে 
বাচচা বেরোয় | “জনেক জাতের বাচচাদের ডিম থেকে বেরনোর 
সময়েই গায়ে পালক থাকে। এ ধরনের ডিম বড় হয় ।)আঁর (ডিম ফুটে 
বেরুনোর সময় যাদের পালক থাকে না, তাদের ডিম ছোট হয় |) 


পর্যাচার ডিম প্রায় গোলাকার | মাছরাঙা, বীঁশপাতিরও তাই । ওদের 
ডিম শাদা ও মস্থণ। পানকৌড়ির ডিম লঙ্মাটে। শাদা । গয়ারের 
ডিমের রং সবজে নীল। লখ্াটে গড়ন। লাটিমের মতো দেখতে 
তালচোঁচের ডিম হাটিমা। ও জলপিপিব ডিমও এ ধরনের। 


বিভিন্ন পাখির ডিম বিভিন্ন রঙের | বাতাসির ডিম শাদা । হাটিমার 
ডিমের রঃ খয়েরি, তাঁতে কলিচে ছোপ। জ্লপিপির ডিমের রং 
তামাটে সব্জ। 

(যে-সব পাখিরা যাঁটির গর্তে বা কোটরে ভিয পাড়ে তাদের ডিমের রং 
হয় শাদা । খোলা জায়গায়, নদীর চরে, কিংবা মেঠো বাসায় যারা ডিম 
পাড়ে তাদের ডিমে শাদা রংয়ের সাথে অন্য রংয়ের খয়েরি বা কালচে 
ছোপ থাঁকে।) কাকের ডিম নীলচে সবুজ। টুনটুনির নীলচে ডিমের 
ওপর থাকে লাল ফটকি। চাঁতারেও ডিম হয় আকাশী নীল রংয়ের । 
ফ্যাকাশে হলুদ ডিম ময়ুরের | 

বাসা বানায় না এমন পাখিরা হলো চাতক, পাপিয়া, কোকিল। 
কোকিল ডিম দেয় কাকের বাসায় | কোকিলের ডিম কাকের ডিমের মতো 
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হলেও তা আকারে ছোট । চাতক আর পাপিয়া ডিম পাড়ে ছাতারে 
পাখির বাসায় | ছাতারের ডিমের মতো এদের ডিমও নীলচে। 
ডিম পাড়া শেষে শুরু হয় তা দেবার পালা । (ডিমের ভেতর ছানাটি 
তৈরি হয়ে গেলে ডিমের খোল। ফাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে । তখন 
তার ওপরের ঠোঁটের ডগায় ছোট্র শক্ত একটি ডিন-দাত থাকে । ডিমের 
খোসা ভাঙতে এটি বিশেষ সাহায্য করে! ডিম খেকে বেরিয়ে আসার 
পর ডিম-্দাতাটি মিলিরে যায়।) 
সব পাখির ছানাই ডিম থেকে ফুটে বেরুবার পর একইভাবে পালকে 
ঢাঁক। থাকে না! কোনো কোনো পাখির ছানার গা ঘন পালকে ঢাকা 
থাকে। এরা ভিম থেকে বেগিয়েই মারের সাথে ঘোরাফেরা ওক করে 
এবং খুঁটে খুঁটে খাবার খেতে পারে । মোরগ, তিতির এ ধবনের পাখি! 
ডিম থেকে বের হয়ে যাদের গারে লোম থাকে না বা সামান্য থাকে 
সে-সব ছানার চোখ ফোটে না। মা-বাবা যত করে ওদের বড কলর তোলে । 
চিল, বক, চড়ুই, মাছরাডা, পরিরা, কাক প্রভৃতি এই জাতের পাখি | 
ডিম ফুটে বাচচা বেরুমোর পর শুরু হয় সেবা-বত্ব করে বড় করে 
পতোলা। যে ছানা মায়ের সাথে চলতে পাবে ণা, তারা শুধু বড় 
হই। করতে পারে। তাদের ছেড়ে বাস থেকে যাওয়া যার না। 
পাখিরা ডানা দিয়ে ঢেকে রোদ থেকে পানি, ঠা খেকে ছানা গুলোকে 
বাঁচায়। এক জন তাদের দেখা-শুনা করে । অন্য জন খুঁজে জানে 
খাবার | যত্ব করে খাওয়ার । যতদিন না ছানাগুলোর পালক গজায়, 
ডান! শক্ত হয়, ততদিন মা-বাবার আদর যত্রে বড় হতে থাকে । পাখিরা 
ঠোঁটে করে তাদের খাবার এনে খাওয়ায় । 
ছাঁনারা ডিম খেকে ফুটেই উড়তে পারে না। মা-বাবার আদর যত্বে 
বড় হতে হতে গায়ে পালক ওঠে । চোখ কোটে! চারপাশ সম্পর্কে 
সি 
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একটা কৌতহল জন্ো। বাইরে আসার জন্যে ছটফট করে বাচচারা। 
ডানা আর লেজ শক্ত হয়ে যার়। অনেকটা মা-বাবার মতোই বড়-সড় 
দেখায় তখন। 

বাচচাগুলে৷ নিজেদের মধ্যে ঠেলা-ঠেলি, ঠোকরা-করি করে। বাস৷ 
থেকে পড়ে গিয়ে বিপাকেও পড়ে । বাইরে যাবার ইচ্ছে যেন তাড়িয়ে 
ফেরে ওদের। বাসার উপরে উঠে বসে থাকে কেউ । কেউ কাছের 
ডালে বমে। মা-বাবা খাবার নিয়ে এলে ঝাঁপিয়ে গিয়ে তার ঠোঁট 
থেকে খাবার নিতে ওরু করে। ডান৷ ঝাপটে অন্য ভালে বসার চেষ্টা 
করে। এ-ভাবে তাদের ওড়ার কাজ শুরু হয়। প্রথমে এ-ডাল থেকে 
ও-ডালে। তারপর ডাল থেকে মাটিতে । মাটি খেকে ডালে। কখনে৷ 
বাসার চারপাশ এক চক্কর ঘরে জামাবে। কিন্তু বাসা ছাড়া হলেও 
মা-বাবার কাছি ছাঁড়া হতে চাইবে না কিছু দিন! তাদের সাখেই বাসার 
কাছাকাছি উড়বে। খাবার খুঁভে নেবে। কখনো ডান। স্কাপিরে হা 
করে মা-বাবার কাছে খাবার চাইবে । না পেলে নিজেই খুজে পেতে চেষ্টা 
করবে। এমনি করে নিজে নিজে অনেক কিছু শিখে ফেলে বাচচারা। 
তার পর একদিন নিঙরে ডানা মেলে আকাশে । 


পাখির বাসার সূপ 

চীনারা খুব পছন্দ করে এই পাখির বাদার সুপ। ইউরোপের ফিডে পাখির 
বংশবর কোল্লোকালিয়া সমুদ্রের খাঁড়। খাদে তৈরি করে। এই বাসাগুলো৷ 
সাধারণত পূর্ব এশিয়ার দ্বীপসমূহে দেখা যায়। 

এই পাখির মুখের লালা এতো ঘন বে তা দিয়েই বাদামের খোলের মতো 
বাসা তৈরি করা যায়। তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে লালা জমে শক্ত হয়। 
সবুজ আর কালচে রংয়ের এই পাখিরা একেক জন একেকটা বাসায় 
বাস করে। 


পাখির জগৎ ৪৩ 


ধাসা সংগ্রহকারীরা একটা লহ্বা লাঠির আগা দিয়ে আলতোভাবে 
খুঁচিয়ে বাসাটিকে আলগা করে তুলে নিয়ে আসে। পাহাড়ের খাঁজ 
থেকে এগুলো সংগ্রহ করতে অনেকে লম্বা মা্চাও ব্যবহার করে। 
চীনের বাজারে এ-সমস্ত বাসা কিনতে পাওয়া যায়। 

সুপ তৈরি করার জন্যে বাসাটি প্রথমে গরম পানিতে ভেজানো হয়। 
গরম হয়ে গেলে মশলা দিয়ে রাধা হয়। খেতে চমৎকার স্বাদ | 


নীডু-উপনিবেশ 

বক. হেরন, ফেমিংগো, শকৃন অথবা সমুদ্রচারী টার্নি, পানকৌড়ি, পাফিন, 
গানেট প্রভৃতি পাখির নীড়-উপনিবেশ সাধারনত একটি সুবিধাজনক 
নিদিই স্থানে থাকে বরের পর বছর! আনেক সময় দেখা গেছে 
বিভিন্ন জাতের অনেকগুলো পাখি মিলে একটি বিশাল উপনিবেশ 
স্থাপন করেছে। সমুদ্রের তীরে পাহাড়েব পাখরের খাজে ও ধাপে 
এ ধরনের সমুদ্রচারী পাখিদের উপনিবেশ চোখে পড়ে। 

প্রাচীন কালের নাবিকদের অনেক বিবরণে এ ধরনের পাখির দ্বীপের 
কথার উল্লেখ রয়েছে। নীল সমুদ্রের বুকে ঢেউতে ভেসে থাকছে 
অজম্ম পাখি। তাদের শব্দে দ্বীপ মুখরিত । এ-সব পাখির ডিমের 
জন্যে এবং পাখির ছানাদের স্বাদ মাংসের লোভে অনেক সময় 
নাবিকের। দ্বীপে হামলা! চালাতো | এ-ভাবে নিবিচারে ডিম চুরির ফলে 
কোনো কোনো জাতের পাখি বিরর হয়ে গেছে । এক সময় মরিশান 
দ্বীপে দেখতে পাওয়া নেত ডোডেো পাখি । ফরাসী শাবিকের। এই 
পাখির মাংসের লোভে ব্যাপক হত্যালীল। চালিয়েছে । ফলে ডোডো 
পাখি পৃথিবীর বুক থেকে অবলুপ্ু হয়ে গেছে। 


রাশিয়ার বেরিং উপসাগরের “'আরি পাথর দ্বীপ হলো এ ধরনের 
এক উপনিবেশ ।) সেটা পাখির এক বিশাল রাজা । সেখানে থাকে 


৪88 পাখির অগৎ 


ধূসর ডানার বড় বড় পিষকু-চিল। লাল ঠোটের তপোরক পাখি। শাদা বুকের 
কাইর] পাখি | সেখানে পাখিদের স্মভাবেব বিষয়ে জানার জন্যে নিয়মিত 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো হয়ে থাকে। 


১৯৬৮ সালে একদল পাখি বিজ্ঞানী গিয়েছিলেন সেখানে । তাদের 
একজনের বিবরণ : “কানে তালা ধবিয়ে দিলো নানা কণ্ঠের বিচিত্র 
কাকলি। এমেছি আঁমরা পাখির রাঁজ্যে। মুহূর্তে আকাশ ভরে গেলে। 
পাখিতে। আর পারের কাছে ভটোপুটি করে চারদিকে ছুটে পালাতে 
লাগলো পাখির ছানারা ! তীবুর কাছেই এসে থামলো একটা সিন্ধ-চিল | 
ঘাসের প্রত্যেকটা ঝোপ খেকে, প্রত্যেকটা ফাটল আর গর্ত থেকে 
আমারের দিকে চেয়ে দেখছিলো৷ পাখিদের কৌতুহলী সব চোখ ।” 


সমুদ্রচারী পাখিদের উপনিবেশ খুব ঘিঞ্তি ধরনের হয়ে থাকে । কোনো 
কোনে সামুদ্রিক পাখি আবার মাটির নিচে গর্ভের মধ্যে ডিম পুড়ে 


সীগালদের স্বভাবে দেখা যায় এক ধরনের নিষুবতা । মুত জীব- 
জন্তর মাংস কিংবা দুবল প্রার্থীদের হত্যা করে সীগালর! তাদের মাংস 
খায়। অনেক সমন নিজেদেব লীড়-উপনিবেশে পরস্পরের ডিম আর ছানা 
চুরি করে। কোনো ছানা মাটিতে পড়ে খাকলে তাকে “করে ঠুকরে 
হাড়গোড় ভেঙে মাংসেব একটা ভাল বানিয়ে গিলে ফেলে। 

ঘাস, সমুদ্রে ভেসে আসা উদ্ভিদ, কাঠকুটো ইত্যাদি দিয়ে সীগালরা। পাথরের 
খাজে খাঁজে বাসা তৈরি করে। কালো মাথা সীগালদের কেউ কেউ আবার 
বাসা বাধে! 


গাউচিল দল বেঁবে সমুদ্র: হদ এবং নদীর তীরে বালিয়াড়িতে কিংবা উচু 
পাড়ে গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে। কোনো কোনো গোষ্ঠীর গাউচিল 
গাছের কোটরেও ডিম পাড়ে। 


পাখির জগৎ 8৪৫ 


(পশ্চিম ভাঁরাতীয় হ্বীপপঞ্ভের) কালো অগনি পাখিরা যৌথভাবে বাসা 
বানায়! সকলে মিলে একটি বাস! বানিয়ে তার মধ্যে পমবেতভাবে 
ডিম পাড়ে। 

জলটাঁচা পাখিরা বালিয়াড়িতে নীড় উপনিবেশ স্থাপন, করে। এ-সব 
পাখির নিচের ঠোঁটটা উপরের ঠেঁটের চেয় লম্বায় অনেকখানি বড়। 
তার প্রান্তভাগ আবার ছুরির ফলার মতো ধাঁযালো | 

প্রোট্রল জাতীয় সমুদ্রচারী পাখির! তাঁদের জীবনের প্রায় সবটাই কাটিয়ে 
দেয় সমুদ্রের বুকে । এদের বাসা হয় দুর্গম পাহাড় চুড়োতে। অনেক 
সময় পুরনো গাছের শেকড়ের ফাঁকে। 

আমাদের দেশের (জুন্দরবনে)দেখা বায় গগনবেড় বা পেলিকান পাখিদের 
উপনিবেশ । এদেব ঠোট বড়। নিচের তলায় বিশান এক থলি । 
বকে হলুদ ছোপ। প্রচণ্ড ক্ষুধা এদের । মাছ খার প্রচুর। 

এদের মা ধরার কারদাঁট অভিনব। একদল গগনবেড় একসাথে 
ডানা ঝাপটে মাছের কীককে ঘিরে ধবে। ভারপর তাড়া করে 
নিয়ে যায় তীবেব কাছ়াকাঁছি। সবাই মিলে বিরাট হা! করে মাছের 
ঝাঁকের মধ্যে ?কে পড়ে। তারপর প্রচুর মাছ ধরে মুখের খলি বোঝাই 
করে নেষ । 

বড় বড় কাঁকড়া পাতা দল! গাছ এবং তাল ও নাবকেস-জাতীয় গাছের 
মাখায় বাসা বাবে এরা | বাগাগ্ডলো দেখলে মনে হবে কোনো রকমে 
কাঠকুটো জড়ো করে রাখা । কোনো শ্রী ছাদ নেই। একটা গাছে 
পাশাপাশি বেশ কয়েকটি পাখি বাস! বীধে। এদের ডিমেব রং খড়ির 
মত শাদী। ত। দেবার পর ক্রমশ হয়ে যার বাদামী । 

আরব সাগরের তীরে রয়েছে কচ্ছের বান নামের বিশাল বালিয়াড়ি 
এলাকা । এই অঞ্চলটি হলে৷ ফেমিংগো পাখিদের এক বিশীল উপনিবেশ 


৪৬ পাখির জগৎ 


সেখানে প্রতিবছব অঙটোবর থেকে মার্চের মধ্যে ৫ থেকে ১০ লক্ষ 
ফেমিংগো এসে ভা হয় ডিম পাড়াব জন্যে । নবম কাদা দিয়ে উচু 
টিপিব মতে। বাস বানায়। সূর্ধের প্রচ উত্তাপে নবম কাদ! যাষ শুকিষে। 
বাপাগুলোব উচ্চতা হয ৩০ সের্দিমিটাবেব কাছাকাছি । বাসার ছাদেব 
কাছাকাছি একটা সমতন চ্যাপটী জাষগাঁতৈ থাকে খাঁজ । সেখানে 
থাকে ডিম। ফেমিংগো বাসাব মধ্যে পা! মুডে ডিমে তা৷ দেয়| কচ্ছেব 
নান এলাকাকে বলা হায় খাকে পুখিবীব বৃহশুম ফুমিংগো-নপলী | 
বক-ভ্রাতীম পাখিদেস মধ্যে এক ধবনেব নাম শাদ। কাক। এদেব 
শ্বীবেন ওপব দিবাশ ছাই লংবেধ। মাখা সাব গলাঁব খং শাদা । মাধাব 
দিকে ঝোলানো কালো নংষেন লম্বা বাটি । বৃকেব কাছে কালো দাগ দেবা 
শাদা পালকের সাবি | এবা কাঠিব্টি দিবে মাচান মতো বাসা বানায় । 
এদের বাঁণাব মামখানাগী একটু গভীব হব । ভাতে থাকে যাসেৰ আত্তবণ | 
জলাভূমিন 'আরেপাশেব গাছেই এদেব পানা দেখতে পাওযা মা | 

শাদা ইগেটি নামেন পাখিটি ভালোবাসে একানী খাকতে | ডিম 
পাডাব সমন হনে এদেব পিঠেব ওপব ত্ুন্দব পালক গঙ্গাম। এই 
শতকের গাড়ান দিকে ইউনোপ মার শমেবিকার ব্যাখশনপ্রিল মহিলাবা 
তাঁদের টিপিতে এই বাহানী পালব লাগাতে পছন্দ কনতে!। এই পালক 
মংগ্রহেন নো লোভী শিকাবীনা ঝাঁকে ঝাঁকে এ ধবনেন পাখি হত্যা 
কবলো। শেষে অবস্থা এমন দাঁডালো বাতে পাখাট অবলুপ্ত হবে যাচ্ছিলো। 
তখন বুনো পাখিব পালক মানদানি-গ্থানিৰ বাপানে আন্তভাতিক নিষে- 
ধান] জাবি হয | 

হেবন 9 বক-জাতীয পাখিবা একসাথে থাকতে পছন্দ কনে। তাদেব 
এই মিলেমিশে থাকবি মব্যে বয়েছে শুঙ্খলা | অনেক সমঘ একই 
স্থানে কযষেক শতাব্দী ধবে তাবা বাসা নিনাণ কবে। "অনেক ছ্বাবগান 
রয়েছে এমন বক-উপনিবেশ। 


পাখির জগৎ 8৭ 


পানডুবী হাস পানির ওপর বা কিছুটা পানিতে ডোবা গাছপালার 
ওপরে নরম যানের আন্তরণ বিছিয়ে বাস। বানায়। এই পাখির! 
প্রত্যেক বার বাসা থেকে বের হবার সময় ডিমণ্ডলোকে ভেজা ঘাসের 
নিচে চাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখে বায়। 

সর জাতের পানকৌড়িরা পানির ধারের গাছে কাঠকুটো দিয়ে অগভীর 
পাটাতনের ধরনে বাসা বানায়। 

সোনাজংঘ। পাখি আকারে শকুনের মতো । জলাভূমিতে ওদের দনর্বেধে 
ঘুরতে দেখা বায় মাছ বা! ব্যাঙের খোজে । লম্বা লম্বা কাঠি দিয়ে মাচার 
মতে। বাস! বানায়। বাসার মাঝখানের অংশটা একটু গভীর করে 
সেখানে বিছিয়ে দেয় জলজ উদ্ভিদের পাতা আর ডাটা । একই গাছে 
থাকে বারো-তেরোটি বাসা । 

শামুকখোল পাখি বাসা বানায় গোলাকার মাচার মতো । এদের প্রিয় 
খাবার বড় শামুক । 

কালে কান্তেচর! পাখিদের বাস দেখতে অনেকটা বড় বাটির মতে! । 
কাঠিকুটো দিয়ে বাস বানিয়ে তার মধ্যে বিছিয়ে দেয় খড় আর 
পালিকের আস্তরণ । বড় গাছের মগডালে বাস। বানায় এরা | অনেক 
সময় ঈগল বা শকুনের পুরনো ফেলে যাঁওয়। বাসা ওরা দখল 
করে নের। 

রাজহাসেরা বাসা বাধে অনেক উ*চুতে কোনে হ্রদের তীবে। তিব্বতের 
লাদাখ অঞ্চলে রয়েছে বাজহাসদের জন্মভূমি । তিব্বতের বৌদ্ধরা 
খুব শান্তিপ্রিয়। তারা এই পাখিদের জীবনে কোনে উপদ্রব করে না। 
শান্ত নির্জন হদের তীরে নরম ঘাসের চাঁপড়ার ওপর বাসা বানিয়ে 
থাকে তারা। এদের বাস।৷ একটু গর্তের মতো! । সরস গাছগাছড়া 
দিয়ে গড়া । ্‌ 


৪৮ পাখির জগৎ 


প্রতিটি পাখির বাম! বাঁধার রীতি ও কৌশল আলাদা । বাসা বীধা, 
ভিম পাড়া, বাচচা ফোটানো - পাখিদের এই কাজ গুলে একই সূত্রে গাথা । 
বংশবৃদ্ধি স্বার্থেই নিদিছ সময়ে এরা বাসা তৈরিব জন্যে ব্যস্ত হয়ে 
পড়ে। 

পাখি বিশ্রনীদের মতে, (এদেশের শতকরা ৭৫ ভাগ পাখি বাস! বাধে 
মে, জন, জুলাই এই তিন মাসের মধ্যে । বাসা তৈরিব জন্যে এ সময়টিকে 
বেছে নেবাব পেছনে কতকগুলো কারণ বয়েছে। এই সময়ের বাতাসেব 
আর্রতা ও তাপমাত্রা এবং দু-এক পশল! বৃষ্টি কীট-পতঙ্গের বংশ বৃদ্ধির 
জন্য সহায়ক 1) ফলে পাখিবা বুঝতে পাবে বে তাদের নিজেদের এবং 
বাচচাদের খাদ্যের ব্যবস্থা এই পমরে মোটামুটি ভাবে নিশ্চিত । তা ছাড়া 
দিনেন দৈধ্য রাঁতেব ভুলমাঘ শেশি বলে খাদ্য সংগ্রহেন সমযও পধাপ্ত। 
সুতরাং এই দিন হ₹লোতেউ ভাপা বীড় বাবে, ডিম পাড়ে এবং বংশবৃদ্ধি 
পথে এগিবে যাব | 


ডিম পাড়ান সমব এলে পাখিলা নীড় নাঁধাব জনো বাস্ত হযে পড়ে। 
প্রজনন ধা এলে এনেক পক্ষ পা।খন দেহে বর্ম বিশেষ ধননের 
পালক দেখ! যায়। তখন তাঁদন অপবূপ দেখার। কানি-বকের পিঠে 
গজায় তামাটে বংয়েব মস্কণ পালক । মাখান পেছনে দেখা দেয় লক্গা 
শাদা ঝুটি। এই সনয় পুকঘ পাখিবা গান গার । চিৎকার করে নিজেদের 
অস্তিহ ঘোষণা সলতে চাষ । গাছেল ভালে বনে, ঝোপেঝাড়ে থেকে 
অবিরাম ডাকতে থাকে | সক্রিলীকে চাব্£ ক্লাব চেঠ! করে। মযুব 
নাঁচে পেখম মেলে । (পুকঘ নীলকণ্ঠ স্ত্ী-পাখশিকে মুগ্ধ কনার জন্যে 
শন্যে ডিগবাজী খায়) 


চিড়িয়াখানাতে পাখিবা কেমন কবে দিন কাটায় তা দীর্ঘদিন ধরে 
পর্যবেক্ষণ করেছেন পিওতর মাস্তেইফেল । তিনি রাশিয়াব একজন 


' পাখির জগৎ ৪৯ 


বিশিষ্ট প্রকৃতি-বিজ্ঞানী। তার বিবরণে জানা যায় চিড়িয়াখানাতে 
থাকা পাখিদেব বাসা বানাবার বৈশিষ্টয। তার লেখায় ফুটে উঠেছে 
পাখিদের নতুন পনিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার স্বভাব । 


“চিড়িয়াখানায় বে-সব পাখি ডিম দেয় না, বন্য অবস্থায় তারা যে-সব 
প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে বান। বাবতো , চিড়িযাখানাব রূপান্তরিত অংশগুলে। 
হলো৷ তার অনুরূপ । সবাই অধীব হরে রইলাম বসন্তের মরশুমের 
জন্যে। অবশেষে মধু খতু। বড় হয়ে উঠতে" লাগল দিন, আকাশ 
গুঞুরিত হুরে উঠলো ভরত পাখির গানে। দক্ষিণ খেকে উড়ে আসতে 
শুরু কবলে। পাখিব্র সন্গীব বাক। শহরের ওপর দিয়ে অনেক উ'চুতে 
ত্রিভুজের আকাবে উড়ে ধেতে খাকল হংস-বগাকাৰ দল। আর বাত্রে 
শোন] গেল তুন্জাগানী ধাবাধপ শ্লাইপ পাখির অভুত কি্ত সুবল! শিস। 
চিড়িরাখানাতেও চঞ্চল হয়ে উঠল শেতগওড হীষেরা । করেক বছর 
আগে এদেব আনা হথে'ঈনে। (নরওয়ে উপক্ুন) থেকে। কিন্ত 
চিড়িয়াখানার "তাপ 1 এক বানও বাঢচ। দেয় নি। এখন তাব। হয়ে উঠলে। 
উত্তরমুখী। ছুটে জন খেকে উড়ে ধাবার চেষ্টা কবলো তারা । কিন্ত 
পাণকে ভঙ্গিতে খানিকটা গণহাবের মতো কের নেমে এলো পুকুরে। 
উড্ভতে পারে নি, কারণ ডানান ডগার পালক ছিলে কাটা। 

দূসপ্তাহ পরবে গনচব পাখিকে উত্তবে উড়ে যাবাধ মনশুম শেষ হলো, 
শান্ত হয়ে এলো শেতগণ হাসেন ও 1 তাদের মনে হতে লাগলো যেন 
কোনে। নতুন জায়গায় উড়ে এগেছে। কেবল এর পরেই ভাবা জুড়ি বেঁধে 
বেঁধে পানে টিপিটায় বাণ। বাধার মতে। ভব্যই জারগ। খুঁজে বেড়ানো | 
যে-সব জাগায় কোনো একটা মাদী বাম। বাধা নিয়ে ব্যস্ত সেখানে তার 
মর্দা অন্য কোনো মর্দাকে 2কতে দিতো না। অমন তীর চুপচাপ 
হাসগুলো হরে উঠলো দজ্ভাল খেঁকুরে। শাপ্ত হলো৷ কেবল সবাই বাসা 
পাবান পণ। 


&০ পাখির জগৎ 


শেষ পর্যন্ত ডিমে তা দিতে বসলে! মাদীরা । আর মর্দাগুলো তাদের 
বাসার সামনে দীড়িয়ে অন্য পাখির হামল। থেকে নিভিয়ে রক্ষা করতে 
লাগলো তাদের | 
আটাশ-উনত্রিশ দিন পর ডিম ফুটে ছানা বেরুলো | জলে দেখা গেলো 
জোড়ায় জোড়ায় শেতগও্ হাস! তাঁদের সঙ্গে চার-পাচটি করে 
সবজেটে ছানা | 


চিড়িয়াখানার বিলে বসানো চাপড়াুলো থেকে যখন হোগলা গজাঁলো 
এবং সেখানে খুঁড়ে বাঁখা গতগুলোমনেত ভেতর দিকটা একেবারে ঢাকা 
পড়ে গেলো । তখন এমন আরো! কতকগুলো ভাতের হাপের নজর 
পড়লো সে-দব জায়গায়। যারা চিড়িয়াখানায় আগে কখনো বাস! 
বাধতে। না! জলে বক দেবে যেন সবার অলক্ষ্যে চুপিসারে তারা ঢুকে 
পড়তো হোগলার ভেতরে । পেট খেকে পানক ছিড়ে তা বিছাতো 
গতগুলোয়। তারপর ভিন দিতে লাগলো | 

তা দেওয়া শুরু হবার চব্বিশ থেকে আটাশ দিনের মধ্যে চিডিরাখানার 
ঝিল তরে গেলে নানা জাতের হাঁসের বাঢচায় | 


বশকড়া কাঁর গাঁইটাও অবহেলিত রইলো না। কাঠি বিচালি আর 
সেখানকার বাসিন্দা পাখিদের পালক দিয়ে নিপুণভাবে তাতে বাসা 
বানালো বুলফিঞ পাখি গুলো । 

প্রকৃতিতে কী কী পরিস্থিতিতে পাখিদের বংশবৃদ্ধি হর তার অধ্যয়ন 
চালিয়ে জামর। চিড়িয়াখানার কুত্রিমভাবে তা গড়ে নিই। এইভাবে 
ফিশ, লাইটিজেল, তিতিন, উড-প্রাইজ প্রভৃতি বহ জাতেন পাখিকে বাচচা 
দিতে বাধ্য করেছি আমর। | (শুএু গুগল ভ্রভৃতি যে-সব শিকারী পাখি 
প্রকৃতিতে বাসা বাধে উ চু উ চু গাছে, চিড়িয়াখানায় তাদের জন্যে উপযুক্ত 
পরিস্থিতি গড়ে তোঁলা যায় নি!) (তাছাড়া ওড়ার সুযোগ সীমিত 


পাখির জগৎ ৫১ 


থাকায় তাদের ব্যাদাম হতো না । "তাতে দল হয়ে পড়ে পেশী ভেতবকাৰ 
সমস্ত দেহযস্ত্রে কাই বিঘ্বিত হয় )) অভিজ্ঞতা দেখা গেছে যে,বেশি 
বকম ডানা-কাটা। লাল হাস এবং অন্যান্য যে-সব পাখি ওড়াব সুযোগ পায় 
না, িড়িয়াখানাঁস তাঁদেব বাঁচা হয না) 


প্রকৃতিতে 'এক-একটী জানেন পাখিন পন্খে বাসা বাধাব যা বৈশিষ্ট্য 
কোঁনে। পাখিতে তা লঙ্ঘন কবতে দেখা গেছে কদাচিৎ। 


তাই মকভূমিতে একবাব মাটিতে ঈগন পাখিব বাা দেখে দাযাব 
অবাক' লেগেছিলো |  এব। সাবাবণত বাসা বতিব উচু উচু গাছে 
বাশি বাশি হাড আাব ডাল দিতে টা তেবি। সোনি খানিকণ। 
তুলতে দেখলাম তলে ববেতে দেবে-যাঁওনা একটী সাকমাউল গাছ। 
তখন বুঝলাম এ শগলও তান জাতেব অভ্যাস বদলাশনি। দেখে 
মনে হচ্ছে পথমাণিব দে বাসা বানিষেছিলে গাছেই। সেখানে সে 
বাচচ। ফাঁটিমোছে বহু বছর ধনে। হাল প্রতিবাশ্ই ননুন নতুন মাল- 
মসলা দিমে বাসা সন্পর্ণ কবেছে। শেমে লাশটা থণতো ভাবি হযে 
ওঠে যে মকভুমিব এ ঠনকে। গাছটা হেঙ পদ সাব বাসাসমেত 
ঈগীলও মোম আমেমাটিতি। 

বাসা বাখান প্রভা ও বাব।ভামলব পশ্িশিতি ঢাডাত শালা কতক ওলো। 
শর্তিণ ওপলেত পণ্ধনৃছি। নির্ভন ববে। যেমন 'দাডপাবেবা বাসা 
বাধে সাধাবণত পবম্পব খুব কাহাকাডি ন্ড একটা বসতি গেতে।) 

( চিড়িযাখানায 'তাঁা এখনাবও ডিম পাত নি। কেননা মনে হয 
বংশবৃদ্ধিল তাগিদ বোধ কাব ত"ন্য বাস। ঢাভা ৪ তাদেব আবো। দবকাব 
চে ঢামেচি, ডানাডানি, পাখান ॥৮পটি ও আজাতিন নৈকট)। এগাণ্ট মাটিন 
গোলাপী স্টালিঙ্গ প্রগতি যে-সব পাখি এবসঙ্গে বসাতি পেতে বাসা 
বাবে তাদেব বেলাতেও এটা প্রযোভ-ম । 


৫২. পাখর জগৎ 


(একসঙ্গে বসতি গেতে যার! থাকে: দাঁড়কাক সি্কু'চিল, সোঅলো 
প্রভৃতির খাবারের জন্যে বহুদূর উড়ে যার। বাসার কাছাকাছি খাদ্য- 
সংস্থানের ওপর নির্ভর করে না। শিকারী পাখিদেরও শিকার এলাক। 
অনেক বড় কেননা ছোটে৷ এলাকায় শিকার মেলা কঠিন।) 


মগ্থোর চিড়িয়াখানায় সবুজ সবুজ ঝিলমিলে অস্ট্রেলীয় টিয়া পাখি আছে 
প্রচুর। থাকে তাঁরা জাঁলি তার ঘেরা বড় বড় খাঁচায়) ছিমছাম চঞ্চল 
এই পাখিগুলে৷ তাদের উচ্চুল *কচির-মিচিরে বাতাস ভরে তোলে । 
স্বদেশে, (অস্ট্রেলিয়ার তাঁরা বাঁচা পাড়ে গাঁছের কেটিরে 1) আমাদের 
দেশের ফিঞ্চ বা খাশ পাখির মতো কখনোই খোলা বাসা বানায় না । (সামনে 
ঢোকার ফুটো রেখে কাঠের ছেটো ছোটো ঢাকা বাক্স টাঙিয়ে দিলে 
কেবল তাঁতেই চিডিয়াখানাতেও ওই অস্ট্রেলীয় বন্দীরা ছোটে ছোটো 
শাদা ডিম দিতে থাকে |) 


(শুধু এই ঢাকা বাক্স আর কৃত্রিম কোটির ছাড়া অন্য কোনো বাসাতেই 
বাচচা দেয়নি টিয়ার ।) 


একবার, ডিম পাড়ার ঠিক মরশুমের সময় আমরা কাঠের বাসা আর 
কৃত্রিম কোট্রগুলো। সরিরে নিই | ভেবেছিলাম ডিম পাড়ার আসন্ন বেগ 
তাতে আটকাবে না, খাঁচার মেঝেতেই ডিম দেবে । কিন্তু সেটা হলো 
না। (কাঠের বাসাগুলো৷ সরিয়ে নিতেই জড়ি বাঁধা টিয়াগুলোর মধ্যে 
ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো | বন্ধ হলো ডিম পাড়া । কাঠের বাক্সাগুলে৷ ফের 
টাঙাতে দ্বিতীয় বার সজীবতা শুরু হলো৷। জুড়িতে জড়িতে ফের ভাগ 
হয়ে গেল টিয়ারা | ডিম পাড়লো তা দিলো৷ জার ঘোলে দিন পর তা 
থেকে ঘটে বেরোলো ন্যধঁটা ন্যাংটা বাচচা 1) মা-বাপ দুজনেই "তাদের 
খাওয়াতে লাগলো তাদের উদ্দগার দিয়ে 1” 


পাখির জগৎ | ৫৩ 


পুরুষ কাক, ফবুতর ও মাছরাঙা পাখিরা সঙ্গিনীকে ভালো খাবার উপহার 
দিয়ে আকৃষঈ করতে চায়।) 

বিভিন্ন পাখির বাসার আকার আর গঠনের মধ্যে রয়েছে নান! ধরনের 
বৈচিত্র্য | 


টনটুনি কয়েকটি পাতা জোড়া দিয়ে বানায় তাঁর ছোট্ট বাসা। নিপুণভাবে 
সেলাই করে পাতাগুলোতে দেয় জৌড়া | আবার বড় পাখির বিশাল 
গাঁছের ডালে বীধে বিশাল আকারের বাঁসা। বাঁসা বাঁধবার রীতি দেখে 
পাখিদের বিচিত্র স্ভাঁব বোঝা যার | 


গর্ত বানিরে তার মধ্যে ডিম পেড়ে রাখে । অন্যদিকে বাবুই পাখির 
কাছে বাসা বানানো যেন অপরূপ এক শিক্পকর্ম। কুশলী কারিগরের 
মতো৷ বাসা বোনে বাবুই পাখি। ডিমগুনিকে স্যত্ধে রাখার জন্যে বাসার 
ভেতরের দিকে 'মাবান আলাদা একটি ঘন তৈরি করে। সেই ছোট্ট 
ঘরের বুনোনও খুব নিখুত । 


দেয়াল বা গাছের গুঁড়ির ফাঁকে ঘাস ও শিকড় বিছিয়ে বাসা বাঁধে আমাদের 
জাতীয় পাখি দোয়েল। কখনো তাবা পরিত্যাক্ত ল্যাম্প পোস্টের মাথাতেও 
বাসা বাধে! এ-সব বাসায় ওরা তিন খেকে পাঁচটি হাস্কা নীলাভ 
রংয়ের ডিম পেড়ে থাকে । পুরুষ দোয়েল শাদা-কালোয় মেশানো । 
স্বী-পাখিদেব গায়ে কালোর বদলে দেখা যায় বাদামী আর শ্রেটের মতো 
ধুসর রং। পূরুষ পাখির ঠোঁট থেকে লেজের উপরিভাগ এবং বুক থেকে 
চিবুক পধস্ত নীলাভ কাঁলো। কালো ডানার উপর রয়েছে দীর্ঘ 
শাদা ডোড়া। দোয়েলের চোখ সিঁদুবের মতো লাল। গাইয়ে পাখিদের 
মধ্যে দোয়েল হলো শ্রেষ্ট । মিষ্টি শিস দেয়ার সময় ক্রমাগত লেজ 
নাচাতে থাকে । শিমুল, মাদার ফুলের মধু খায়। 


৫8 পাখির জগৎ 


অনেক পাখি মর! গাছের ডালের কোটরে বা দেয়ালের ফোনো৷ ফুটোর 
মধ্যে নরম যাঁসপাঁতা বিছিয়ে বাসা তৈরি করে। কেউ আবার লম্বা 
স্ুড়ঙ্গের মতো বাসা বানায়। কেউ গাছের ডালে ধাসপাতা, শুকনো 
কাঠি দিয়ে থালের মতো বাসা বাঁধে। 


জলচর পাখি জাসানা ভাসমান চাতার ওপর বাম়া বানায়। পানির 
ঢেউতে ভাগতে থাকে এ-সব বাসা। 


ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত গায়ক পাখি খাসোর বাটির আকারে বাসা বাধে। 
লম্বা লেজের টিটের পাখির বাসা দেখতে অনেকটা গহ্থজের মতো। 
সোশলো ও গাঁউ-শালিকেরা বাসা বাঁধার জন্যে ব্যবহার করে মাটি। 
সুইফটর! ব্যবহার করে নিজেদের লালা । অস্ট্রেলিয়ার বাওলার পাখি 
বাগ! বানিয়ে তার উপর আবার রং করে। এর ফলে দূর থেকে এদের 
দেখায় খব উজ্ভুল। সবুজ পাতার ফাঁকে এদের রঙিন বাসা দেখার 
মতো। বিশীল ঠোটের হনবল বা ধনেশের সঙ্গিনী যখন ডিমে তা দেয় 
তখন সে তাঁকে অম্পূভাবে বামাব মধ্যে ধিরে রাখে । কেবল একটি 
ছোট গবাক্ষ দিয়ে মাঝে মাঝে এসে তার গুহিণীকে আহার করিরে 
যায় । 

নাঁটহ্যাচোব পাখি গীছের কোৌটিরে কিংবা দেয়ালের গতে বাসা 
বাধে । এরা (বাসার জশ্যে ৬০০০ উপাদান সংগ্রাহ্ন করে। টিট পাখি 
তার গখ্ুজের আকারে বাসা নিগাণ করতে ২০০০ পালক সংগ্রহ 
করে ।. 

অস্ট্রেলিয়ার টাকি পাখি ঝোপে পা দিয়ে দিয়ে খড়-ুটোর এক 
বিশাল গাদা তৈরি করে তার ওপুর ডিম পেড়ে যার। পরে এই 
খড়-কটোর গাদা পচে বে উত্তাপ ক্ষ্টি হর সেই উত্তাপে তাদের 
ডিম ফোটে!) 


পাখির জর্গৎ &৫ 


জ্ীববিজ্ঞানীর। পাখিদের নীড় বাধার ব্যাপারে দীর্ঘ দিন গবেষণা কাবে 
অনেক তথ্য পেরেছেন। তাদের মতে, নিতান্ত সীমিত বৃদ্ধি ও 
বিবেচনার দ্বারা! পাখিরা ঠিক নীড় নিনাণের স্থান নির্বাচন করে তা 
বলা শক্ত। কারো কারো মতে, এই নির্বাচন হচ্চে কতকগুলি 
সৃয়ংসিদ্ধ প্রতিষ্রিরার ফল। যাকে বলা হয়, 'হ্যাঝিচয়াল সিলেকশন 
ব৷ স্বাভাবিক নির্বাচন। (অর্থাৎ পাখিরা যে স্থানে জন্মেছিলো 
এবং প্রতিপালিত হরেছিলো, নীড় নির্মাণের শময় তারা সেইখানেই 
ফিরে আসে ।) সুতরাং এইভাবে তাঁরা এমন একটি স্থানে নীড় নির্নাণ 
করে যা তাদের পূর্ববতীঁদের দ্বারা নীড় নির্ধাণের পক্ষে উপধক্ত বলে 
বিবেচিত হয়েছিলো | 
কোনো কোনো প্রজাতি নীড় বাঁধবার আগে ভালো করে দেখে নেয় 
আশেপাশে কোথাও তাঁদের কোনো ভাঁত-ভাই বাগা বেবেছে কিনা । কিছু 
পাখি আছে যার! কাছাকাছি বাসা তৈরি কবে একাসাখে থাকতে ভালো- 
বাসে। কিছু আছে যারা এক ভারগার দ জোড়া পাখি বখনো বাস 
বাববে না ।) 
টিনটিনি)আব(রবীন) পাখিরা একলা খাকতে পন করে। গাছপালার 
আঁড়ালে রাখে নিজেদের আত্মগোপন বরে। নক আর সারস-জাতীর 
পাখিরা থাকে দলবদ্ধভাবে। 
বিভরনীর। এ ধরনেতব স্বভাবের একটি কারণ বের করেছেন । তাদের 
তে, মতে, (ডোট পাখিরা বেশি দ্র পর্ন্ত উচ্ে যেতে পারে না । তাই ওদের 
খাবার সংগহ করতে হয় বাসার আশপাশ থেকে । জন্যে ওরা চায় না 
বে তাদের নীড়েব কাছাকাছি খাবারের অন্য অংশীদার জুটুক 1) (অন্য 
দিকে বড় পাখিবা খাবারের খোঁজে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। 
কাজেই তাদের পক্ষে. আশেপাশে খাবারের অন্য অংশীদার থাকলেও 
তেমন অন্গুবিধে হয় না।) 
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আত্মরক্ষার জন্যে পাখিরা নীড় বীঁধে 1) তার! চায় শক্রর আক্রমণ 
থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখতে । অনেক পাখি মৌমাছি আর বোল- 
তাঁর চাকের কাছে বাধে বাসা | অনেক কাঁটা ঝোপের মধ্যে বানায় বাসা । 
এর ফলে হয়াতে৷ শক্ররা সেই কাঁটার দুর্গের ভেতর প্রবেশ করতে পারে 
না। সাবারণত বাসাগুলির মুখ হয় পুব দিকে । এর ফলে সারাদিনের 
চড়া রোদের হাত থেকে ছানার রক্ষা পায়। 


বাস বাঁধা ও অন্তান পালনে পাখি সম্পতি নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব 
সমানভাবে ভাগ করে নেয়। 


চড়াই অনেকটা আমাদের বরের পাখি। চিরিপ চিরিপ করে ডেকে 
ছুটোছুটি করে। ঘুলঘূলিতে কড়ি কাঠের ফীকে বাস বানায় । 

বাবুই পাখিরে ডাকি বলিছে চড়াই 

কুঁড়েবরে থেকে কর শিল্পের বড়াই । 
কবিতার বাবুই চড়াইকে পনের ঘরের বাসিন্দা বলে উল্লেখ করেছে। 
আসলে চড়াই কিন্ত নিজের হাতেই তার ছোট নীড়টি গড়ে। 
ঘরের ভেতরে কোথাও কোঁনে। ফাঁক পেলেই সেখানে বাঁধবে বাসা। 
সেট দেয়ালের গারে, বানিশে, খড়েৰ চালে, টালি বা খাপড়ার কাকে 
হতে পারে । 
(ডিম পাড়ার সময় হলে চড়াই গা ফোলাবে। ভান দুটো দ্‌ পাশে 
নামিয়ে লেজ অল্প তুলে ঝাঁকাতে বাঁকাতে ডাক দেবে । বছরের যে 
কোনো সময় পাড়ে ডিম 1) 
(এদের বাসার কোনে নিদিই আঁবার নেই 1) ডিমের মতে গোলাকার 
অনেকটা । বাসার একদিকে থাকে একটি প্রবেশ পথ। খাস, 
খড়, ছেঁড়া কাপড়, পশম এ-সব দিয়ে ওদের বাগার উপকরণ হয়। 
যেখানটায় ডিম পাড়ে, সেখান পালক বিছ্বিয়ে নরম করে বাখে। 
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জংলি চড়াই বাপ! ধাধে গাছের গর্তে বা ফোকরে। (কোঠগঠ্েকর। ব। 
বসন্ত বাউরি ফেলে যাওয়া বাসা পছন্দ করে।) 

বাবুই পাখির বাসার প্রশংস। সবাই এক বাক্যে করবেন। পাখিটি অত্যন্ত 
নিপুণতাবে বামা বূনতে পারে । সাধারণ শুকনো ঘাসদাতীয় জিনিসকে 
এরা এমনভাবে ব্যবহার করে যাতে ষুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। 


একজন বিশেষজ্ঞ একবার পথ চলতে গিয়ে বাবুই পাখির কয়েকটি 
নততন ধরনের বাস! দেখতে পেয়েছিলেন। “ক্রসিং-এর পাশেই একটা 
তালগাছ । তাঁর উপর থেকে ঝলছে অদ্তুত ধরনের কয়েকটি পাখির 
বাসা । পাখির বাসা বললে জামাদেন মনে যে ছবি ভেসে ওঠে তা 
একদমই নম। সাঁপুড়েদের খাঁশি, তুবড়ি ব! বকষস্ত্রের লম্বা নলটা নিচের 
দিকে মুখ কে যেন টাঁডানো। আঁছে। আবাক হয়ে দেখছি বাসাটা ওকনো। 
ঘাগজাতীয় জিনিসের টানাপোডনে দিয়ে কী অস্তুত সুন্দরভাবে বোন। | 
গোটা দশেক তালগাছের ডালগুলো থেকে ঝলছে। 
হঠাৎ দেখি হলুদ আর পাটকিলে রংয়েব একটা চড়াইয়ের মতে। 
পাখি কোথা খেকে উড়ে এসে লগ ঝলন্ত মোটা নলটার মুখের ভিতর 
দিয়ে গান তকে গেলো 1 লিলন করলাম বাসরি প্রবেশ পথ বা নল দিয়ে 
বসে পড়ে স্বাভাবিক মতো চুকলো না আন একটা পাখিকেও দেখলাম 
ওই ভাবে সটান ঢুকে পড়তে । বূঝবাম এটা ওদের একটা চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য । 
পাখিটি হল বাবুই । হিপিতে বনে, বায়া, চিন্দোবা বা বার। বাংলাদেশে 
কোখা কোখাও এর্ষে ভাল বাবুই বলে।” 
ঘন জঙ্গল পছন্দ করে থা বাবৃই। স্যাতর্সেতে জলা জনিত্র ধারে 
বাবলা বা ভালগাচছে বাদা বাধে । কখনো মছয়।, খের ও বাশগাছেও 
বানা বাঁধে। (দ্রক্িণ ভারতে নারকেল গাছে এদের বাগা বুনতে দেখা 
1 
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যায়। বার্াতে বাবুইর! বারান্প৷ ব৷ খোলার চালের কোণে বাসা বাধে ]) 
বাৰুইদের বাসা বানাবার পদ্ধতি খেকে জীবন যাত্রা নিয়ে প্রথম 
গবেষণা! করেন টি.এ. ডেভিস । তিনি গাছের উপর মাচা তৈরি 
করে দিনের পর দিন ধের্ধসহকারে বসে থেকে বাসা বানানোর ধারা- 
বাহিক পর্যায় থেকে ডিম ফুটিয়ে বাচচা বড় করে তোঁলা পর্যস্ত পর্যবেক্ষণ 
করেছেন। (অনেক সময় দেখা যায় এক এক দলে ২০ খেকে ১০০টি 
বাবুই পাখি ঘোরাফেরা করে। নভেম্বর থেকে এপ্রিল হলো এদের ডিম 
পাড়ার সময় 1) 

পুরুষ পাখিরা খুঁতখতে। দন্দ* তাতি। অক্লান্ত কর্মী | (আবহাওয়া 
সম্পর্কে এদের যথেষ্ট ভালে জ্ঞান রয়েছে । কোন গাছে কোন্‌ স্থানে 
কতো৷ কম পন্নিএমে বাস! বানিয়ে ঝড়-বাদলের হাত থেকে বাঁচ। যাবে 
এ-বিধয়ে তাদের কখনো তুল হয় ন11, 


বিপত্জনক পাখি 

পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক পাখির নাম হলো-_ক্যাসওয়্যারই | 
এমুজাতীয় এই পাখি উড়তে পারে ন!। এদের পায়ের সাথে ধারালে! 
ছুরির মতো নখর আছে। এটা! দিয়ে অস্ত্রে মতো মানুষের পেট 
চিরে ফেলে । খুব সহুছেই এনা অন্যানা প্রাণীদের কাবু করে ফেলতে 
পাঁরে। 

ক্যাসওয়ারই পাঁখির মাথাটি যেন হাড়ের শিরন্ত্রাণ দিয়ে ঢাক। থাকে । 
এই' শিরস্রাণই তাকে নান! বিপদ থেকে বাচায়। এদের উচচতা ছয় 
ফ্ট। (ওজন ১৮০ পাউগ্ডের মতো 1) সাবা শরীরে চুলের মতো 
সরু সরু কক্ষ পাঁলক। কালে রঙের এই পাঁখিটির নীল বর্ণের 
মাথা দেখতে বেশ জুদ্দর। এরা উড়তে পারে না ঠিকই কিন্ত স্ৃঠাম 
পা ফেলে জরতবেগে দৌড়োতে পারে। €ঘণ্টায় গতিবেগ ৩০ মাইল 1, 
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যেগে গেলে এর! শূন্য লাফ দিয়ে উঠে প্রতিপক্ষকে লাখি মেরে 
আঘাত করে। পায়ের তীক্ষ ধারালো নখর দিয়ে শক্রকে চিরে ফেলে। 
ফালা ফালা রক্তাক্ত হয়ে যায় প্রতিপক্ষ । 

স্ত্রী-পাথি ৩ থেকে ৬টি ডিম দের়। ডিমের রং পবুজ। আঁকারে 
১৩ সেন্টামটার | বাঁচচা ফোটানো! এবং বাচচার দেখাশোনা করে 
পরুষ ক্যাসওয়্যারই 1) (ফলমূন-পোকামাকড় এদের প্রধান খাদ্য & 
পাখি বিভ্ঞানীদের ধারণা এই পাখি আদিষ অবস্থায় উড়তে পারতো । 
বিবর্তনের ধারায় ধীরে ধীবে ওড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। এরা 
ক্যান্য়্যারিডাই বর্গের প্রজাতি । 
ক্যাসওয়্যারই পাখি নিউগিনী ও অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলে পাওয়া যায় । 


আসা-ঘাওয়া 

কিছু কিছু পাখি আছে যাঁরা একই এলাকায় বাস করে। সেখানকার 
স্থায়ী বাসিন্দা| সেখাঁনেই বাসা বানায়। ডিম পাড়ে। সেখানেই 
ছাঁনাদের বড় করে তোলে । কিন্ত অনেক পাখি আছে যারা একই 
এলাকায় বেশি দিন থাকে না? বিভিন্ন খাতুতে বিভিন্ন জায়গায় থাকে । 
একটি জায়গায় 'এক খতুতে এসে অন্য ধাতুতে ফিরে মায। 
শরতের শুরু থেকে বসন্তের শেষ অবধি খেয়াল করলে দেখ! যায় 
এমন কিছু পাখি যাঁদের কয়েক মাস আগেও দেখা যায় নি। পাখিগুলো 
অবশ্য অচেনা নয়। প্রতিবছর এ সময়ই ওরা আসে । মওনুসী 
পাখি ওরা | 

শীতকালে হিমালয়ের উত্তরের দেশগুলোর অবস্থা ঠাগ্ডার কাহিল। 
শীতে ওদের কাবু করে ফেলে। খাবার পায় না। থাকার জায়গ৷ পায় 
না। তখন তারা এ সমস্ত অঞ্চল থেকে দরে সরে যেতে থাকে । মামাদের 
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দেশে ততে। ঠাণ্ডা পড়ে না৷ । খাবার পাওয়া যাঁষ প্রচুব । ফলে ই সমস্ত পাখি 
শীতের অতিথি হয়ে পমাদের দেশে ভাসে | বীতক ঝাঁকে! ছলে দলে। 


আমাদের দেশে পাখিদের আসা-যাওয়া ঘড়িব দোলকের মতো] । 
শরতের শুরুতে আসে. গরম শুর হবার আগে আগে চলে যায়। প্রতি 
দিন বাসা ছেড়ে খাঁবার খুঁজতে যাওযা-আসার চেয়ে কগিন দেশীন্তরী 
হয়ে আবার ফিবে আসা। পাখির বক্তেব তাপ ও পালকের আবৰণ প্রচণ্ড 
শীত সহা বলার পল্দেষণেষ্ট। কিত্য তবুও তারা দেশীপ্তন পাঁড়ি দেয় । 
পথে থাকে নানান শাঁমেলা | তবও বনের পন বর, বুগের পর যুগ 
ধরে এর। এ-ভাবেই আসা-বাওয়া করছে দেশ থেকে দেশাস্তরে | 
আশ্চর্ষের কথা, হিসেবে ও চিহ রেখে দেখা গেছে ঠিক জায়গায় ঠিক 
সময়ে একই পাখি ফিরে আসতে পথ ভুল করে নি। আকাশ-পথে 
এরা কি দেখে, কোন্‌ পথে পরিচিত স্থানে হাজির হয়, ত। 
বিতনীরা অগ্প-বিস্তর জানতে পেবেছেন। পাখিরা কফি পৃথিক্ীব গতি 
থেকে পথের নিশানা পারি, নাকি পৃথিবীর চৌহ্ক নিয়মের ভেতর 
থেকে চলার ইশারা পায়? ব্যাপারটি রহসাময় 

যে-্কথা সহজে ধবে নেয়া যাঁর তাহলো পাখির চোগ দিয়ে দেখেই 
পথ চিনে নেষ | দিনে সুধ আর রাতে তারার নিশানায় পাখিরা ভিন 
ভিন্ন উচ্চতায় আকাশে গড়ে । বানেন বেলায় যে পাখি উড্ে আঁ 

ভারা সাধারণত এক হাজার মিটার উচু দিবে ওড়ে। করাশা গকা 
রাঁতে বা মেঘল! রাতে এ উচ্চতার তারুতমা হতে পাছে। 

লুদর থেকে উড়ে আস! হাপগুলো ঘণ্টায় গড়ে পচিশ-তিদ্িশ কিলো- 
মিটার বেগে ওড়ে । সাইবেরিয়া থেকে আহে এক জাতের সোনালি 
বাটান পাখি। তারা না থেমে এক শাগাড়ে তিন হাজার খেকে সাড়ে 
তিন হাজার কিলোমাণিব পথ উড়ে আসে | পখে হিমানরের বাধা 
খুব সহজেই তারা পার হয়ে আসে। 
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অনেক জাতের পাখি, যেমন হাঁসেরা আসে বাক বেঁধে। কোনো 
কোনো পাখি একাই উড়ে জাপে। পখ চলতে চলতে তারা নিজ 
গোষ্ঠীভুভ অন্যান্য পাখির সাথে যোগাযোগ মাখে ডেকে ডেকে! 


পাখিদের আসা-যাওয়ার পখটি ভানতে হলে তাদের অনসরণ করা 
দরকার | বিজ্ঞীনীন। পাঞ্চি পায়ে আতহটি পরিয়ে ভাদ্র গতিবিধি 
লক্ষ্য করেছেন । ফৌনো বিশেষ পাখি বা পাখির বাঁককে এল্মিনিয়া- 
মের অখবা হারকা! বাঠুর পাতের আহত পরিষে দেয়া হয়। ঠিকানা 
আর সংখ্যা খোদাই কপ খাকে পেই আঘাতে । ভার পর সেই 
পাখদের ছেড়ে দেয়া ধ্য়া। 


ঘাযাবর পাখি 

আবহাওয়ার যখন তারতম্য ঘটে. পবিবর্তন হয় খাতুন । সে-সময়ই 
নীড় থেকে বেরিষে পড়ে যাযাবর পাখিন্ দল। উড়ে চলে দুর দূরান্তে। 
এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে । 


এইসব পাখিরা যখন ববাতে পাবে ঠা মামছে। আর টেকা যাবে 
না এখানে | পাওয়া যাবে না খাবার । ভিখন উষ্তার খোঁজে চলে 
আসে দলিে। প্রতি বপন লিদিট এলাকায় এসে পৌছুচেছ | আব 
মওজুম বে করে কিরে মাক্ছে কেলে আসা শীড়ে। কিন্তু এই 
নিভুল আপা-যাঁওয়া তারা করে কি ভাবে ? 

উত্তর জানতে বহু পরীক্ষা চালিয়েছেন পাখি বিজ্ঞানীরা । একদল 
মারসকে তাঁদের দেশান্তরি হবার আগে ধরে নিয়ে গিয়ে বু দূরের 
এলাকায় ছেড়ে আগা হলো । কিছু দেখা গেলো মগসুম পাল্টাতেই 
তারা তাদের পছন্দসই নিল স্থানেই উড়ে গেলো । ঠিক একইভাবে 
মওস্মের শেষে ঠাঁওা কমতেই ফিবে গেলো নিজেদের পুরনো বাসায়। 
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এবার কিছু পাখি ধরে ৬৫০ কিলোমিটার দুরের এক জায়গায় 
ছেড়ে আস হয়। কিন্তু পথ ন৷ হারিয়ে ঠিক সবাই নিজের নীড়ে 
ফিরে এলো। হয়তে৷ পৃথিবীর সাথে, তার চৌন্বকশক্তির সাথে কোনো 
গোপন যোগাযোগ আছে পাখিদের । 

পাখি বিজ্ঞানীরা শেষ পর্যস্ত মতামত দিয়েছেন---এইসব হলে যাযাবর 
পাখিদের সহজাত প্রভৃতি। এবং তা খুবই প্রথর। ফলে কোনে 
কিছুর সাহায্য ছাড়াই এগ প্রয়োভন মতো উড়ে যার। আবার উড়ে 
আসে। 

তব এইসব যাঁষাবর পাখি এক মহাবিসায়। মহারহস্য। 


দেশাস্তর 


পাখিদের দেশীস্তরী হওয়া মানুষের কাছে আজে! এক মহাবিস্য় । 
মহারহস্য। প্রতিবছর একটি নিদিষ্ট সময়ে কেন এরা আকাশে ডানা 
মেলে চলে যায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে। মহাসাগর, মহাদেশ 
পার হয়ে জুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসে পৌছুয় একটা নিদিছ স্বানে। 
কেন এ-ভাবে পাঁখিরা দেশান্তরী হয় সমস্ত বিপদ-আপদ উপেক্ষা 
করে? পথের নিশানাই-বা পায় কেমন করে? 

পাখির জগতের এই দেশাস্তরী প্রবৃত্ভির গতি-প্রকৃতি, প্রভাব ও মানুষকে 
আজ পরস্ত কৌতুহলী, অবাক 'ও জিন করেছে। 

মহাকবি হোমার সার ও নাকুটি পাখির যাযাবরত্বের কথা! লিখে 
গেছেন তাঁর ওডেসি কাঁব্যে। "বাব গ্রীক কলি আনাক্রেয়ন ও দাশিনিক 
এরিস্টটলও পেলিক্যাঁণ, কোকিল, বাজ প্রস্তুতি প্রজাতির পাখি যে খাতু- 
বিশেষে দেশাস্তরী হয় সে খবর রাঁখতেন। 

রোমান সাম়াজ্যের অধিপতি দ্বিতীয় ফ্রেডরিক ১২৪৫ সালে শিকার- 
সম্পক্ষিত একটি বই লিখেছিলেন । সেই বইটির ১১টি অধ্যায় জুড়ে 
রয়েছে দেশীস্তকী পাঁধিদের স্ভাব-চরির সম্বন্ধে নানা কখা। 
এ-ভাবে মানুষের কৌতুহল বেড়েছে এই দেশীস্তরী বা যাযাবর পাখিদের 
নিয়ে! মানুষের গবেষণা! এ ব্যাপারে অনেক কিছুই জেনেছে । আবার 
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অনেক কিছু এখন পর্যস্ত অজানাই থেকে গেছে। এ বিষয়ে নানা জনে 
করেছেন নানা রকম অনুমান ও পরীক্ষা । 


আদ্যিকালের মানুষেরা ভাবতো৷ আর অবাক হতো । এক দিনে কি 
ভাবে উধাও হয়ে যায় এত পাখি? কোথাঞু যায় । কেন যায়। কেউ 
ধারণা করতো শীত নামার সাথে সাথে পাখিরা গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ে 
এবং শীত কালটা ধূমিয়েই কাটায়। কিংবা গভীর পানিতে ডুব দিয়ে 
পাখিরা পুরো শীত ধাতু পার কবে। কেউ কেউ মনে করতেন পাখির 
শীত কালটা চাঁদে গিয়েই কাটায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত 
প্রথাত পণ্ডিত লিনায়ুয়াপ পষন্ত এ ধরনের ধারণার বিশ্বানী ছিলেন। 
শিতপ্রধার দেশের পাঁখিদেন এই বিচিত্র দেশান্তরের ব্যাপাবটি 
আবিঘ্ত হযেছে মাত্র কয়েক দশক আগে! বৈভ্াঞনিক পধবেক্ষণ 
ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধামে এ-সব উদ্ভট কণ্পব্াইনীক্ক অবসান 
হয়েছে। পাখিরা কেন স্বদেশ ছোড়ে অন্য দেশে গিয়ে শীতকাল 
কাঁটায়, অথবা এদের ভ্রমণবৃভান্তের অনেক খুঁটিনাটি বিদয় এখন জানা 
গেছে । খদিও এখনো অজ্ঞাত বয়েছে 'হনেক বহন) | 

অনেক পথ অতিক্রম করে এই পাখিরা শীতেল আগেই আনতে শুরু 
করে। উব আবহাওয়ার দেশে এছ আরা বাবু কাদে নির্জন জলাশয় 
অথবা! বনাঞ্চলে | খাদ্য আব শীতের প্রকোপ থেকে হ্বাচার তাগিদেই 
দেশান্তদী হয় এ-সব পাখিবা | শীতিপ্রধান দেশে এসময় পাখিদের 
আবাসগুলে বদ্রফে আন্ডাদিত হয়] পুরু ব্ধফেন শিচে চাপা পড়ে 
খাল-বিল, নদীনালা, মাহদাটি আবহ! পাতা শহর বার গাছের। 
ভীষণভাবে খাদ্য অভাব চলে পা।খদের | 

শীতপ্রনান দেশে একটি প্রপাদ আছে। যদি চমৎকারভাবে জীবনকে 
উপভোগ করতে হর তাহলে বসস্তকালে শহরে, গ্রীষ্মকালে সমুদ্র 
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উপকূলে ব। পার্ধত্য অঞ্চলে, আর শীতফাঁলটা অবশ্যই উঞ্ণ বা গরম 
কোনে৷ দেশে কাটানো উচিত। দেশান্তরী পাখিদের বেলায় কথাটি 
একেবারে মিলে গেছে । 

পৃথিবীতে প্রায় নয় হাজার জাঁতের পাখি আছে। সব জাতের পাখি 
মিলিয়ে মোট পাখি সংখ্যা প্রার দশ হাজার কোটি । এর ভেতর আবার 
বেশি সংখ্যক হলো যাযাবর ব! দেশান্তবী পাখি। পাখিরা কেন এক 
দেশ থেকে আরেক দেশে আনাগোন। করে এ প্রিরে বিজ্ঞানীরা অনেক 
গবেষণা করেছেন। কারো মতে ঠাণ্ডা বাতাস শুরু হলে এরা আর 
ওখানে টিকতে পারে না। কেউ-বা বলেন সে-সময়ে খাদ্যাভাব দেখ! 
দেয় ওখানে । আবার বলা হয়ে থাকে এরা কোনো উঞ্চ অঞ্চলে যায় 
তখন ডিম পাড়তে। তবও অনেক জাতের পাখিদের খাবার অভাঁৰ 
না থাকা সঙ্ডেও দূর দৃরীস্তে চলে যেতে দেখা যার। এমন অনেক পাঁখি 
আছে যার প্রীক্ম বা অন্য ধাতুতেও চলে বায় অন্য কোনো দেশে 
অনাদি কাল খেকে । প্রতি বহর পাখির! দেশাস্তরী হর। আবার নিজের 
আবাসে ফিরে আশে । পাখিদের পরিবাজন এক বিস্ায় সবার কাছে। 
পাখিদের এই দেশান্তর নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। বিশ্ববিখ্যাত 
জীববিজ্ঞনী ও পক্ষীতভ্ুবিদি পরলোকগত খ্যার জুলিরাস হ্যাক্সালি 
বলেছেন, যাষাবর পাখিদের এই দূর পাল্লার পাড়ি প্রকৃতি জগতের অন্যতম 
রহম্য। স্যার জুলিয়াস হ্যাঠানি নিজেই এগুলো নিয়ে বহু পনীক্ষা-নিরীন্মণ 
করেছেন। অনেক তথ্য তিনি বের কবতে সক্ষম হরেছেন। দেশান্তরী 
পাখিদের এই সুদ্‌র যাত্রা কোনো আনন্দদায়ক রোমাঞ্চকর অভিধাত্র। নয়। 
প্রতি মুহূর্তে থাকে বিপদের সন্ডাবনা । পাহাড়, পরত, সমুদ্র, মরুভূমির 
ওপর দিয়ে হাজার হাজার মাইল উড়ে চলতে হয় এদের! অনেক 
পাখিকেই দিমের পরদিন সমুদ্রেব ওপব দিয়ে যেতে হয় উড়ে । হাজার 
'হাজার মাইলের মধ্যে বসার জায়গা খাকে না। ঝড়, বষ্টি, তৃষারপাতকে 
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উপেক্ষা করে উড়ে যায় লক্ষাস্থলের দিকে । বছ বিপদের মুখোমুখি হতে 
হয়। ঝড়ে ধাকা খেয়ে অনেক সময় তার নিদিষ্ট গতিপথ থেকে সরে 
চলে যায় অনেক দরে। পথ খুঁজে পেতে তখন ক্লান্ত হয়ে মৃত্যুর 
কোলে ঢলে পড়ে অনেক পাখি । সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে গন্তব্যে পৌছে 
যেএরা কতো! অসহায় ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে তা না দেখলে বোঝা শক্ত। 
আর গন্তব্য পৌছেও তারা নিরাপদ নয়। গর্জে ওঠে শিকারির বন্দুক | 
এ-ভাবে অনেকেই আসে ঠিকই কিন্ত আর ফিরে যেতে পারে না। 


পাখিরা হাজার হাজার মাইল পখ পাড়ি দিয়ে এভাবে এক দেশ 
থেকে অন্য দেশে যায়। তাদের এই পরিবাজন প্রবৃত্তি সেই আদ্যিকাল 
থেকেই। পাখিদের ঘর ছাড়ার মূলে রয়েছে প্রধানত বংশগত 
সংস্কার আর সূক্ষ্া পরিবেশগত উদ্দীপনা | এ-ছাড়া ভিম পাড়ার সময় 
অত্যধিক ভিড় এড়ানোর প্রবণতা, খাদ্যানুসন্ধান, সাথী খোঁজ। প্রভৃতি 
নানা পরোক্ষ কারণও আছে। পাখি বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এক মহা- 
দেশের পাখি বছরের পর বছর বিশেষ খাতুতে প্রজনন ন্মেত্র ছেড়ে 
ভিন্ন অঞ্চলে উড়ে ষায়। এ-ছাড়া যে নিদিষ্ট এলাকার মধ্যে যাযা- 
বর পাখিদের আসা-যাওয়া এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গাটি 
তাঁর ডিম পাড়া ও বাঁচচ। প্রতিপাননের জন্যে পছন্দ করে। তবে 
বরক ঢাকা অঞ্চলে তারা সব সময়ই খাকে না] শীতি পড়ার আগেই 
তার। ঘরে আসে উষ্ণ অঞ্চলে বা আগের সাময়িক আবাসে | আমাদের 
দেশে অধিকাংশ পাখিই এই নিয়মে হিমালয় অঞ্চন থেকে আসে শীতের 
শুরুতে। আর বসন্তের গোড়ার আবার ফিরে যায়| তাই বলে যাঁযাবন্‌ 
ব! দেশাস্তরী পাখি মানেই যে শীতের পরিব্বাজ্নকারী এ ধারণ! অমুলক। 
কারণ তিন শ্রেণীর পরিব্বাজনশীন পাখি রয়েছে! এরা শুধু শীতেই নয় 
বিভিন্ন খতুর বিভিন্ন সময়ে একস্বান থেকে অন্য স্বানে আসা-যাওয়া করে । 
ফেউ-বা! শীতের সময় আঁসে। কেউ আসে বর্ধায়। আবার বসন্তে আসে 
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কেউ কেউ। (আমাদের দেশে এদের ভ্রমণ পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়ো 
তিনটি শ্রেণীতে দেশীস্তরী পাখিদের ভাগ করা যায় : 


ক. প্যাপিরার্কটিক ব! খাঁটি যাযাবর 
খ. পাঁরসিয়াল প্যালিয়াক্টিক বা আংশিক যাযাবর । 
গ. পারসিয়াল মাইগ্রাণ্ট ব৷ ভ্রমণ-বিনাসী |) 


এই তিন শ্রেণীর পরিব্রাজনশীল পাগিদের ভেতর ভ্রমণ পথের বা 
লক্ষের অনেক পার্থকা আচে | তবে একটি ব্যাপারে এদের প্রায় নকলের 
মধ্যেই নিল। এরা যেখানে শীত কাটায় সেখানে স্থায়িতাঁবে বাসা 
বাধে না। শীত ফুরুলেই অন্যত্র চলে যায়। 

শীতের শুরুতে পাখিরা উষ্ণতার জন্যে যায় উত্তর গোলার্ধ থেকে 
দক্ষিণ গোলাঁধে। উত্তরের মনোরম আবহাওয়ায় ফিরে আসে বসন্তে। 
এটা যাযাবর পাখিদের প্রবৃন্তিতে দাঁড়িয়ে গেছে। পাখিদের দেশান্তর যাত্রা 
খুবই নিখুত। 'অনেক সময় ঠিক আগের বাসাতেও ফিরে আসতে দেখা 
গেছে। আবার যে জায়গায় আগের বছর গিয়েছিলে৷ পরবতী বছর ঠিক 
সেই স্থানেও চলে যেতে দেখ! গেছে। একরত্তি পাখি হামিং বাড। 
মানষের বুড়ো আঙুলের চেয়েও ছোট । সেই ছোট্ট পাখিটিও প্রতি 
বছর শরৎকালে আনেনিকার উত্তর অঞ্চল থেকে উড়ে চলে যাঁয় তিন 
হাজার মাইল দে পানাম। খালের পাশে। াবার ফিরেও আসে। 
দেশান্তরী পাখিদের সধচেয়ে আশ্চর্য ও চমকপ্রদ গণ হলো, নিডুল- 
ভাবে দিক নির্ণয় ক্ষমতা। ভাবলে অবাক হতে হয়। কি ভাবে শীত- 
প্রধান ইউরোপের ছোট্ট পাখি মোঅলে। পাড়ি জমায় আমাজান অববাহি- 
কায় বা আর্জেণ্টাইনে। আবাব ফিরে আসে ঠিক জারগাঁধতে। | পাঁচ- 
ছয় হাজার মাইলের জ্র্দীর্ধ এই উড়াল পথে তাৰ এতটুকু ভুল হয় 
লা। মনে হর যেন পাখিটির পাখার নির্ভুল কম্পাপ বসানো আছে! 
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আসলে বিজ্ঞানীরা এখনো নির্ণয় করতে পাবেন নি পাখিদের দেশীস্তরের 
সঠিক কারণগুলে। ৷ হতে পারে এটা পাখিদের বংশানুক্রমিক প্রবণতা | 
সহজাত প্রবৃত্তি । কিংবা দেহজ গ্্যাণ্ডের ক্ষরণ অথবা আলোকরশ্ির 
আকর্ষণ। খাদ্য অণ্নেষণের ব্যাপারটি যদিও সবচেয়ে বড়। তবে 
পরিবেশ এবং আবহাওয়া-সংক্রান্ত বিষয়টি তাদের পরিবাজনের বিশেষ 
কারণ হিসেবে ধরা হয়। 

দেশান্তরী এই পাখিল কেউ কেউ ওড়ে রাতের বেলায়! আবার 
কোনো কোনো পাখি দিনে । এদের উড়ে যাবার পথটি সাধারণত উত্তর 
গোলার্ধ থেকে দক্ষিণ গোলার্ধে | কোনে। পাখি পরিব্বাজন কালে অতি- 
ক্রম করে কয়েক শো মাইল পথ। 

আবার কেউ কেউ হাজার হাজার মাইল। একটি গোল্ডেন প্রোভার 
পাখিকে শ্রেষ্ঠ উড়ালবাঁজ হিসেবে ধর! হয়| এতোটুকু বিশ্রাম না নিয়ে 
এই প্রোভারটি আলাস্কা থেকে হাওয়াই পর্যস্ত একটানা ₹ হাষ্টার ৪ শো 
মাইল পথ অতিক্রম করেছিলো | 

ডারউইন দেশীস্তরী পা্িদের নিয়ে বু পরীক্ষা-নিরীন্মণী করেছেন। 
তিনি খেয়াল করেছেন বছরের ঠিক বিশেষ একটি সময়ে পাখিরা দেশী 
স্তরে যাত্রার জন্যে চল হযে ওঠে। এইমব পরীম্ষা চালানোর জন্য 
ভিনি দেশাম্তরী একটি পাখিকে খাঁচায় পুরে রাখেন । দেশীন্রে যাবান সমর 
হলেই তিনি লক্ষ্য করেন যে পাখিটি মরিয়া হয়ে উঠেছে বাইরে জাসবার 
জন্যে এবং খাঁচায় পাখা ঝাঁপটে নিজেকে রক্তাক্ত করে ফেলেছে। 


আরেকটি পরীক্ষায় একাটি যাবাবর বাজহীস তিনি ব্যবহার করলেন। 
দেশপভুরেব দময় হীসটিব পাখা বেটে দেয়া হলো । দ্বেশ উড়তে না 
পারে। কিন্ত দেখা গেল ঠিক মমরমতো রাঁভহীনাটি পায়ে হেঁটেই, 
যাত্রা শুরু কবেছে 
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ডারউইনের আরেকটি পরীক্ষা থেকে জানা যায়__ অনেক সময় মা-পাখি 
তার ছোট ছোট বাচ্চাদের ফেলেই দেশীস্তরে যায়। কিছ প্রতিটি প্রানীরই 
তো নিজের বাচচার প্রতি ভীঘণ টান থাঁকে | অথচ ছোট বাচচাঁদের ফেলেই 
কি ভাবে তাঁরা দেশীন্তরী হয় ?(ডারউইনের মতে, প্রাকৃতিক নিবাচন সূত্র 
অনুযায়ী পাখির! দেশান্তর যাঁর প্রবুন্তিকে গ্রহণ করেছে তাঁদের বাঁচার 
তাগিদে । যার৷ এই দেশান্তর প্রবৃত্তিকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে তারাই 
গেছে বেঁচে । আর যারা আরত্তে আনতে পারে নি, তীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। 


যাযাবর পাখিবা বিভিন্ন পরিমাণ দরত্ব অতিত্রম করে খাঁকে । সবচেয়ে 
বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে আর্কটিক টার্ন নামক গাঁওচিল জাতের 
একটি পাখি। ডিম পাড়ে উত্তর মেরু অঞ্চলে । ওখানে শীত আসার 
সাথে সাথে উত্তপ্ন আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আটলাটিক মহাসাগর 
ও ভারত মহাসাগর পেরিয়ে দক্ষিণ মেক্তে চলে যায় এরা । আবার 
গ্রীন্াকালে চলে ভাসে । এই আসা-যাওয়ায় আর্কটিক টান পাঁখি অতিক্রম 
করে প্রয়ি পঁচিশ হাজার মাইল পথ। উডকক পাখিটি আকারে কবতরের 
মতো । হিমালয়ের আট হাজার ফট উপরে বাস করে! তবে শীতের 
সময় এরা দক্ষিণ ভারতে চলে যায় কিছু এবং কিছু কিছু আসে বাংলা- 
দেশে । মধ্য ভাবতে এটিকে দেখা যার না । পরিরাজনকালে ১৫০০ 
মাইল পথ অতিক্রম করে উডকক। স্লাইপ জাভের পাধি ভাপান থেকে 
বিনা বিশ্রয়ে মৌজা ৩০০০ মাইল অতিশ্রম করে শীতের দিনে চলে 
চলে যায় তাঁসমানিয়৷ ৷ মাত্র ছ দিনে চার হাঁজার মাইল দৃনে পৌছে 
আযালবাট্টস। এই হাজার হাঙ্তার মাইল চলার পখের নিশানা পাখিরা 
ঠিক বরে কি ভাবে? অনেকের মতে সূর্ধ দেখে দিক ঠিক করে নেম্স 
পাখিরা । এরা দিনে বিভিন্ন সময়ে ফি ভাবে কোথায় সুধ অবস্থান 
করে তার হিসেব রাখে । (বংশগতভাবে তাদের মনে মনে গীঁখা হয়ে 
থাকে দিকের নিশানা ট তাই তো ঠিক ঠিক পথ চলভে-প্রাবে | 
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অভিজ্ঞ পাখিরা এদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় বলে যে ধারণা ছিলো 
তাও ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বাল্টিক উপকূলে একবার এক জাতীয় 
সারসের ওপর এ নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়েছিলো । অভিজ্ঞ 
সারসগ্ডলো চলে যাঁওয়ার বেশ কিছু দিন পরে বাচ্চা সারসগুলোকে 
পায়ে আংটি বেঁধে ছেড়ে দেয়া হলো | এরা আগে কখনোই দেশাস্তরে 
যায় নি। কিন্ত দেখা গেলো বাচ্চা সারসের দল তাদের চিরাচরিত 
আকাশ পথে উড়াল দিলো | এবং পৌছে গেলো কৃষ্ণসাগরের তীরে | 
যেখানে ইতৌপূর্কে সেই সারসেব ঝাকটি এসেছিলে । সত্যি, অবাক কাণ্ড! 
পাখিদের নিয়ে আরে। নানা তথ্য জানা গেছে। সাধারণতর€ছোট 
পাখিরাই রাত্রিকালে বেশি দেশান্তরী হয়!) জলচর ও ডাঙার পাখিদের 
মধ্যে দেশীস্তরের জনেক ব্যবহারিক পার্থক্যও আছে। " যেমন(ডাঙার 
পাখিরা সমুদ্রের উপর দিয়ে যাবার সময় ভয় পায়। তাই অনেকে উঠে 
যায় উচুতে। আর পানির পাখিরা ডাঙায় নিচু দিয়ে উড়ে যেতে 
ভয় পায় [) পাখিদের এই দরপাল্লার পাড়ি অসংখ্য বিপদে ভরা । 
এখানে থাকে পাবে পায়ে মৃত্যু। 

কোনো সময়েই একপলের সবাই গন্তব্যে পৌছাতে পারে না। অনেক 
বাধা আছে পথে | সব কিছু পেছনে ফেলে এগিয়ে চলে এই যাযাবর 
পাখির ঝাঁক। দেশ থেকে দেশীম্তরে। চলার পথে আক্রমণের 
শিকার হয় বাজপাঁখির। এভাবে বাজের হাতে বেশ কিছু মারা পড়ে। 
ঝড়-বৃষ্টি ও তাপমাত্রার হঠাৎ অস্বাভাবিক পরিবর্তনও এদের ব্যাপক 
মৃত্যুর কারণ হয়। ১৯০৭ সালে মিনেসোটা অঞ্চলে সাত লক্ষ পঞ্চাশ 
হাজার পাখি মার! গিয়েছিলো তুমাবপাতে। পাঁচ হাজার মৃত প্যারা- 
সিন পাখিকে ভাগতে দেখা যার হুরন লেকের পানিতে ওই একই বছবে। 
এ-ছাঁড়াও ক্রমাগত চলার ক্লান্তিতেও মারা যায় অনেক পাখি। ডাক্তার 
কইস্ক জ্যাঙ্ক এক ডিসেম্বরের সকালে দেখতে পান ছোট পাখির একটি 
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বাঁক প্রাণপণ চেষ্টা করছে দরের একট! ভাহাজে পৌছতে। আগে 
রাতের ঝড়ে সমুদ্রের ওপর এর। হিটকে এসেছিলো । সেদিন অগ্ন পরিমাণ 
পাখি জাহাজে যেতে পেরেছিলো৷। বাঁকির! সমুদ্রের উতভান টেউয়ে 
পড়ে মুহূর্তে মিলিয়ে যায় ক্লান্তিতে । রাতে-চলা পাখিদের সবচেয়ে 
বেশি বিপদ। তীর আলো এবং উজ্ছুল রং দেখে এরা আকৃষ্ট হয়। 
আমেরিকার বিমান বন্দরে কিছুদিন আগে চড়া রংয়ের একটি দরজায় 
ধাক] খেয়ে সহস্বাধিক ওর়্াবলার মারা গেছে। গতি বছর লাইট হাউ- 
সের তীব আলোয় আকৃষ্ট হয়ে মায়া পড়ে পাখিরা । যাঁওয়া-আসার 
পথে হঠাঁ্ গজিয়ে ওঠা আকশি ছেঁরা বড় বড় বাড়িগুলোও 
এদের মৃত্যু ঘটায়। এক রাতে কুড়ি হাজার পাখি মারা যায় আমেরি- 
কাতে। একটি টেলিভিশনের টাওয়ার তাদের মৃত্যুর কারণ । কিন্তু 
অবাক ব্যাপার হলো৷ এরা এ বহর যেখানে বাধা পার পরের বছর আর 
যায় না সে পখে দিরে। কিংবা গেলেও রাতের অন্ধকারে ও এর শামনের 
সেই বাধা অতিক্রম করে বার 1) 

কোনে পাখি পরিব্রাজনকালে কতে। উচু দিয়ে উড়ে যাঁয় তা নিয়ে গবে- 
ষণা হয়েছে ।(বেশির ভাগই পরিব্বাজনকারী পাখি তিন হাজার থেকে 
পাঁচ হাজার ফুট উচু দিয়ে উড়ে চলে। চোট জাতের পাখিগুলে। খুব নিচু 
দিয়ে উড়ে যায় | যেন সাগরের নক ছুঁরে চলেছে । অবশ্য প্রয়োজনে 
অনেক উচুতেও উঠতে পাবে | বারে হাভার ফুট উপব দিয়ে উড়ে 
চলে বনোহাস আর পেলিক্যানের বাক 1) 

দিন-রাতের দৈধ্য-পরিধি পাখির মস্তিক্ষের পিটুইটান্ি বা পিশীয়াল 
গ্রন্থির কাজকে নিরন্্ণ করে। তাহ ছোট দিনে পাখি অস্থির হয়ে 
উঠে 1) আর এটাই দেশাস্তরের মুল খক্তি। বিভিন্ন ভূমি-চিহন পরি- 
বাজনকালে পাখিরা ব্যবহরি করে। নদীননালা, পাহাড় বা! অঙ্গল 
মনে রেখে দেশাস্তর পথে চলা-ফেরা করে পাখির! | এন্ছাড়াও আরো 
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তিনটি ক্ষমতা পাখিরা এ কাজে ব্যবহার করে থাকে। (সের্-কম্পাস, 
নক্ষত্র-্কম্পাস ও অভ্যন্তরীণ ঘড়ি। দেহের এই ইক্ছ্রিয় গুলোর সাহাযো 


পাখিরা বিভিন্ন টা রি রিরারনিরা দারদা 
বুঝতে পারে সৃক্ষা তারতম্য |) 


পৃথিবীর চৌন্বক ও মাধ্যাকর্মণ ক্ষেত্র, বাতাসের গতিবেগ এবং বায়চাপের 
সামান্যতম পরিবর্তনও দেশাস্তরী পাখির! বঝতে পারে । এ-পমস্ত কারণেই 
এদের কেউ কেউ অর্তি বেগুনী রশি দেখতে পায় । যে কম কম্পন তরঙ্গে 
প্রবাহিত শব্দ ইফ্রাদাউও) মানষ শুনতে পায় না তা অনেক পাখিই শুনতে 
পারে। মান্ষ যে অতি বেগুনী রশি] দেখতে পায় না, অনেক পাখি তাও 
দেখতে পাঁয়। তা এই সব জটিল ইঞ্জিয়ের সমণিত প্রয়োগের মাধামে 
পাখিদের দেশাস্তরের দিক ও স্থান নির্ণয়ে এতটা নির্ভুল হতে পেড়েছে )) 

পাখিরা যে নিয়মে দেশাস্্রী হয় তান আর একটি পরীক্ষা করা! 
হয়েছে। রাতের বেলা সততা সত যাষাবর পাখিরা তারা বাঞ্নক্ষত্রের 
নিশানা দেখে চলে কি না। এটা পরীক্ষা করার জন্যে বিজ্ঞানীরা 
প্র্যানেটেরিয়ামে স্থষ্টি করলেন কৃত্রিম আকাশ । তাতে সত্যিকার 
তারার মতে। আঁলানে। হলো অসংখ্য তার।। তার তেতর ছেড়ে দেয়া 
ছলে৷ রবিন পাঁখিদের | জারানীর পাখি এরা । তাই এদেরকে 
প্রথমে জার্দানার যে শহুনে তারা আছে সে শহরের আকাশ দেখানো 
হলে। | পাখিরা নিভুলভাবে উড়তে তত্র করলো দক্ষিন দিকে । 
যেখান দিয়ে গেলে তার। গিরে পৌছিবে ভমব্যসাগৰ অধ্চলের গরম আব- 
হাওয়ায়। কিন্ত এই সময়ই প্লানেটেরির়ামের কৃত্রিম আকাশ ঘুরিয়ে 
সাইবেহিয়ার আকাশের হুবি ভামিরে ভোল। হলো । পাখিরা থমকে 
আবার তাকালো আকাশের দিকে। তাদের বছ যুগের গড়ে ওঠা 
অনুভূতিতে যখন বুঝাতে পারলো এসব তারাদের অনুসরণ করতে 
হবে। সুতরাং পাখির আকাশের তারাদের সাথে পাথে নিজেদের দিক 
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পালটিয়ে নিলো ।) দক্ষিণ দিক মনে করে উড়তে লাগলো পশ্চিম 
দিকে তারাদের সাথে। তার .পর উত্তরে উড়ে চললো৷ | পাখিরা কৃত্রিম 
আকাশের ফাঁকিটা একেবারে বুঝতেই পারলো না। 
এ-সব দেখে পাখি বিজ্ঞানী ডক্টর জীউ স্থির সিদ্ধান্ত করেন যে, রাত্রে 
যে-সব পাখি দেশান্তরে যাবার জন্যে ওড়ে তার! দিক ঠিক করে নক্ষ- 
ত্রেব অবস্থান থেকে । (কিন্ত আকাশ পরিষ্কার না থাকলে দিক ঠিক 
বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে জানা গেছে, (বিভিন্ন জায়গা ও বিভিন্ন সময়ে 
রাতের আকাশ কেমশ থাঁকে এ সম্বন্ধে পাখিদের জন্মগত একট! গুণ 
আছে। এ গুণাট এর কি ভাবে অর্জন করেছে তা কেউ জানে না।) 
তবে এটা যে তাদের বাচার জন্যে অনেক সুবিধে দিয়েছে এতে কোনে। 
সন্দেহ নেই। (তাদের এই জ্ঞান বংশ পরম্পর৷ চলতে থাকে । পর্য- 
বেক্ষণ করে দেখা গেছে বাযাবর পাখিরা পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্র, 
উপকূল ইত্যাদিকে চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করে জাসা-যা ওয়া করে খাকে। 
কোনে। কোনো পাখি দিনের সূর্ধ এবং রাতের বেলা তারাকে চিহ্ন হিসেবে 
ব্যবহার করে | কেননা মেঘলা দিনে বা মেঘলা রাতে যাযাবার পাখি- 
দের দিকত্রান্ত হতে দেখা গেছে।) কোন পথে চলা-ফেরা করবে এবং 
কোথায় যাবে এ-সব বাঢচচার। পিতা-মাতার কাছ থেকে জেনে নেয়। 
কোনো কোনে ক্ষেত্রে অবশ্য বাচচারা স্বাধীনভাবেই গন্তব্যে পৌছে 
বেতে পারে রাস্তা চিনে । পাখি পধবেক্ষণ এবং গবেষণার জন্যে 
পাখির পায়ে এলুমিনিয়ামের কিংবা হালক! ধাতুর আংটি পরিয়ে দেয়৷ 
হয়। পাখিটি নম্বর এবং প্রতিষ্ঠানের নাম খোদাই কর! খাকে আংটতে। এই 
সব পাখি পরবতীতে কেউ পেলে উক্ত ঠিকানায় যাতে খবর দিতে পারে। 
(ইউরোপের এক বুবক নিতান্ত কৌত্ুহলবশত বাড়ির পাশের এক 
গাছে বসবাসকারী এক জোড়। সারসের একটি পায়ে নিজের নাম-ঠকান। 
৪. 
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খোদাই করে আংটি পরিয়ে দেয়। শীতকালটা ল্দূর ভারতের বেনা- 
রসীতে কাঁটিয়ে সারসটি যখন ফিনে এলো তখন সেই আংটিাটির সাখে 
অন্য আরেকটি আংটি ছিলো । বেনারস নিবাদী একটি ইংরেজ 
পারিবারের ঠিকানা লেখা ছিলো তাতে।) এন্ভাবে দূ-পক্ষের অনেক 
বার্তা বিনিময়ের পর সেই ইংরে্স যবকটির বিয়ে হয়ে। অভূতপূর্ব 
এই শুভ যোগাযোগটি ঘটিরেছিলো৷ একটি দেশান্তরী পাখি। (ঘটনাটি 
বিশেষজ্ঞদের চোখে ভালে লেগে গেলো। তারা পাখিদের গতিবিধির 
সঠিক তথ্য সংগ্রহের নির্ভুল প্রক্রিয়া হিসেবে এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করলেন |. 
পৃথিবীব্যাপী পাখি বিশেষজ্ঞর! পাখিদের গতিবিধির খোঁজ-খবর রাখার 
জন্যে প্রতিষ্টানের নাম-ঠিকানা ও সাংকেতিক নশ্বর অঙ্কিত এলমুনিয়ামের 
তৈরি বিশেষ আঁংটি বাবহার করেন! আংটি পরিয়ে দেন পাখিদের 
পায়ে। চিহিত পাখিটি পৃথিবীর যে অংশেই যাক কেন পধবেক্ষকদের 
হাতে পড়,ক বা শিকাঁরিদের বন্ধুকের গুলীতে প্রাণ হারাক প্ভাতে ক্ষাতি 
নেই | এই বিশেষ আংটিটি থেকে জানা সম্ভব পাখাটর ভ্রমণবৃত্ান্ত।(পৃথিবী 
অনেক দেশেই দেশান্তরী পাখিদের ব্ুহসাময় তথ্য জানার জন্যে 
পর্যবেক্ষণ কেন্ছর গড়ে উঠেছে অনেক । মাকিন ধুভরাষ্্রের 'ওরাইল্ড 
লাইফ সাভিস' প্রতি বছর ৬ লক্ষ পাখিকে বিশেষ চিহ্যক্ত আংটি পরিয়ে 
খাকে। কিন্ত খুব কম সংখ্যক আংটি পরানে। পাখির পরবতিতে খোজ- 
খবর পাওরা যায়। কেননা বিভিন্ন দেশের শিকারিরা এই আংটি গুলো 
স্মারক চিহের মতো সংগ্রহ করে অথবা ফেলে দেয় অজ্ঞতার দরুন । 
আমাঁদের দেশেও এই প্রবণতা, কাঁদ করে বিশেধভাবে। আসলে 
একট, চেষ্টা করলেই পাখি-সম্পক্ষিত পৃথিবীব্যাপী গবেষণা কাজে 
অংখ নেয় যাঁয় ধৃত বা মৃত পাখিদের আংটিগুলো যথা ঠিকানায় 
পৌছে দিয়ে। কেননা পাখি বিজ্ঞানীদের গবেষণাগারটি পৃখিবীব এ-প্রাস্ত 
থেকে 'ও-প্রান্ত কুড়ে বিজ্বাত এবং আমাদের দেশাটিও এর বাইবে নয় । 


পাখির জগৎ ৭৫ 


আমাদের বাংলাদেশে পাখির প্রজাতি আছে ৫৮০টি । এর মধ্যে 
২০০ প্রজাতিই হলো দেশীন্তরী পাখি অর্থাৎ শীত মৌসুমের পাখি । 
বাংলাদেশের শীতের পাখির ধারণা এসেছে মূলত হাস, রাজহাস 
এবং বলাকাদের আগমনের দিন-ক্ষণকে কেনে করে। শীতের 
অতিথিদের মধ্যে এরা সবার শেষে আসে । আবার ফিরেও যায় সবার 
আঁগে। অর্থাৎ নভেম্বর ডিসেম্বর মাসের দিকে এসে ফিরে যায় ফেকুয়ারি 
মাঠের দিকে। আমাদের দেশের পুরোপুরি শীতের পাখি বলতে হাঁসকে 
বোঝানো হয়। অক্টোবরের শুরুতে অথবা তারও আগে থেকে নদীর 
ধারে পুকুর পাড়ে বা পথেব পাশে দুচারটে বিভিযন ধরনের খঞ্জনা 
পাখি দেখা যার । ধীরে ধীনে আরে) অনেক ছোট-বড় পাখি এসে 
আমাদেব দেশের ঝোপ-ঝাড় মাঠ-ঘাট ভরে যায়। 

ডলাচলের পথে পাখিটি কোখাও ধরা পড়লে পায়ের আংটি থেকে জানা 
যার গে এসেছে কোগা থেকে । খবনাটি তখন ঠিকানা মতো জানিয়ে 
দেয়া হয়। এমনি করেই পাখির শুরু থেকে শেষ অবধি যত জায়গা 
থেকে আংটির খোজ পাওয়া যায় সেই অনুযায়ী পাখির পথের নিশান 
বেব কৰা হয়।) 

এ-ভাঁবেই জান। গেছে কোন পাখি কোন দেশ থেকে জামাদেব দেশে 
আসে। হাঙ্দেবী থেকে ভাসে জোয়ারী পাখি । লালশির হাস আসে 
বৈকাল হ্রদ, আমুদরিয়ার ধার থেকে । পশ্চিম রাশিয়া থেকে আসে 
সবুজ খণ্ডনা | শাদ! সার আসে পশ্চিম জাগানী থেকে। 

শীতেল পাখিদের যাত্রা শেষ হয় সিংছল ছ্বীপে গিয়ে দেশািবী 
পাখির এই পথাটি বোঝ! গেছে ওদের চলাকষেনা দেখে । বলস্ত ধাতু 
শেষে এর্থীৎ গরম গড়ার সাখে সাথে পাখিরা আশৰ ফিনে যেতে খাকে 
যে পথ ধরে এসেছিলে ঠিক সে পথ -রেই। 
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এ-সব যাযাবর পাখিরা শীত নামার আগেই বাংলাদেশে ভাসতে শুরু 
করে। আস্তানা গড়ে দ্বীপ, সমুদ্র উপকলও, নদীর চরে । বিল-ঝিল 
হাওড়ে। ছোট-বড় জলশায়ে আর স্ন্দরবন অঞ্চলে । ওরা আসে 
ছোট ছোট দলে অথবা ঝাঁক বেঁধে। বিচিত্র বণের বিভিন্ন আকৃতির 
অসংখ্য পাখির কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে ওঠে চারপাশ । ঝোপ-্ঝাড় 
গাছপালা, ঘাসবন সব জায়গাতেই এরা বাসা বাঁধে । ঘোনা! রোদের 
উষ্ণতায় যারা দিন এরা আনন্দে ডানা ঝাপটার | পানিতে সাতার কাটে 
তর তর করে। বিভিন্নভাবে ভাব বিনিময় করে সঙ্গীদের সাথে । ছোট 
ছোট মাছ, ব্যাউ, ঝিনক, শামুক, পোকা-মাকড়, শস্যদানা খায় পরমানন্দে। 
তবুও এদের এই আনন্দে বাধ সাধে কিছু লোভী শিকারি । তাদের 
অত্যাচারে বারবার বানা বদল করতে হয় পাখিদের । 

বাংলাদেশে শীতের পাখিদের মধ্যে থাকে সাইবেরিরা থেকে আসা 
কিছু পাখি। শীতের পাখি বলতে যাযাবর হাগদেবকেই ঝেেনো মবাই। 
অবশা রাজহীস এবং চখাচখি বাদ দিলে সব হাসই আনে সাইবেবিফ। 
থেকে । সাইবেরিয়া-বাংলাদেশ 'আসা-যাওয়াকে বিজ্ঞানীরা বিচার 
করছেন উত্তর-দর্ষিণ পরিব্বাজন বৃত্তি হিসেবে । 

(আমাদের দেশের যাযাবর পাথিগুলো সাধারণত হিমালয় পব্ত, 
উত্তর ইউরোপ ও সাইবেবিয়া অঞ্চল খেকে এসে থাকে 1) এ-সব যাধাবির 
পাখিব মধ্যে খপ্তনা জার বুনোহীপ ছাড়াও থাকে ওয়াবলার, থাস, 
ফইকেচারসহ অনেকে্ডলো ছোট ছোট পাখি । কাদাদোচা এবং 
প্লাইপ-ভাতীয় বেশ কিছুমংখ্যক জলচর ও উপকূলীর পাখি কিছু বক, 
হাড়গিলা ইত্যাদি থাকে । তবে বুনোহাসদের দূব পাল্লার পাড়িই হচ্ছে 
সবচেয়ে বিশায়কর | আমাদের দেশে তেইশ ধরনের বুনোহাসু দেখা খায়। 
তাঁদের ছ"টি ছাড়া আন সবাই যাযাবর । (বুনোহাসের ঝশাক দিগন্ত পেরিয়ে 
কখনো ধনুকের মতো, কখনো একগাছি ফুলের মালার মতো, কখনোশ্বা 
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ব্রিকোণাকার নকশার মতো সারি বেঁধে ভেসে এস্টেবাংলাদেশের হাওড়- 
বিল আর নদীব চরে ঝাঁপিয়ে বাপিয়ে পড়ে। 

যাযাবর পাখিদের অবস্থান আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের । কিছু কিছু 
পাখি বাংলাদেশসহ সারা দক্ষিণ ভারত ও আীলংকা পস্ত ছড়িয়ে পড়ে। 
বাংলাদেশের ওপর দিয়ে পাঁড়ি জমীয় অনেক পাখি। দক্ষিণ ভারত ও 
শ্রীলংকা উড়ে যায়! তবে সরাপরি দক্ষিণ দিকে তারা অগ্রসর হতে 
পারে না। কেননা দক্ষিণে আর স্থলভাগ নেই। তাই ভারা দক্ষিণ- 
পশ্চিন দিকে বিহার হরে নিজেদের গন্তব্যস্থলে চলে যার। করেক 
ঘণ্টা অথবা কঃয়ক দিন পর্যন্ত লিশাযের জনো বাংলাদেশে অবস্থান করে 
উত্তর দিকে ফেবার সময়ও তার! বাংলাদেশে কিছু সময় কাটিয়ে 
বায! আবার কিছু পাখি আছে যেগুলো অন্য রাস্তা ধরে দক্ষিণে যায়, 
আর ফেবাব পথে বাংলাদেশে আসে । আবার এমনও হতে দেখা গেছে 
কিছু পাখি বাংলাদেশ হয়ে দৃক্ষিণ-পশ্চিমে যায় কিন্ত উত্তব দিকে কিরে 
যায় ভিন্ন পথ ধরে ) সুতরাং কিছু যাঁবাবর পাখি, মার শীতকাল এ দেশে 
থাকে । কিছু পাখিকে শীতের শুরু ও শেষের দিকে এবং কিছু পাখিকে 
শীতের প্রথম বা শেষের দিকে মাত্র একবার দেখা যায। 


বাংলাদেশে দেশান্তরী পাখিরা বেশি আসে হিমালয়েব পর্তমাল! ও 
তার জাশেপাশের অঞ্চল এখকে। উত্তর-দর্ষিণে যাওয়া ছাড়াও 
পাখির। পাহাড়ের বরফ ঘেরা উ“চু জায়গা থেকে নিশ্রাঞ্চলে বা সমভূমি 
এলাকাতে নেমে আসে! আর দর্িণ গোলার্ধে পাখিরাও অপেক্ষাকৃত 
উষ্তার দেশে চলে আসে উত্তরের দিকে । কিছু পাখি উদ্তর-দক্ষিণ 
দক্ষিণ-উত্তন বা উচ-নিচু স্থান পরিবর্তন না করে পূর্ব-পশ্চিম 
আমা-যাঁওবা করে। পূর্ধ পশ্চিমে পরিব্বাজনকাবী পাখিরা এ-দেশে 
আনে না। তবে খাইল্যাণ্ডের আংটি পনানো কিছু ওপেনবিলস্ট্ক 
বাংলাদেশে ধর। পড়েছিলো একবার। অবশ্য এ প্রজাতিটিকে আসল 
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পরিষাঙ্গনকারী পাখি বলে ধরা হয় না। তবে এই ওপেনবিলস্টর্ককে 
পর্ব-পশ্চিমের যাত্রী ধরা হয়। দক্ষিণ গোলাধে থেকে বাংলাদেশে কোনো 
পাখি আসে না। এ দেশে আসা পাখির মধ্যে বড় ধরনের দল হলো হাঁসের । 
এদের ২০ থেকে ২২টি প্রজাতি আসে এ দেশে | ৬টি প্রজাতি এ দেশে 
বারোমাস বাস করে। যাযাবর হাসের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ধূসর রাজহাঁস, 
গোলাপী রাঁজহীস, চখাচখি, শাচকা, চিতি হাস, লেঞ্া, জিরিয়া হীস, 
বৈকাল হাঁস, নীলশির হাস, পাতীরী হাঁস, পিউ হাস, কালোহাস, বড় 
ভূতি হাস, বামুনিয়া হীঁপ, লালশির হীঁস, পান্তামুখি হাস, ভূতিহীস, রাউামুডি 
ও শিখাধক্ত হাস। 

অন্যান্য যাযাবর পাখিদের মধ্যে যাঁদেরকে সাধারণ মানুষ শীতের পাখি 
হিসেবে চিনতে পারে ন৷ তাদের সংখ্যা ১৫০ প্রজাতি। তাঁদের আসা- 
যাওয়াটা যেন দীরবেই শেষ হয়। এই চুপিসারে আসা পাখিরাই শস্য 
ক্ষেতের এবং বন-বাদাড়েব পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ, সাপ.*্ইদূর, কাঠি- 
বেড়ালী, শশক প্রভৃতি খেয়ে ব্যাপক ফসল রক্ষা করে। শিকারি বাজ ও 
পেঁচার মতো বেশ কটি প্রজাতি এসময় আমাদের দেশে আসে। এবা হল 
ছোটো বাজ বা কেস্ট্রেট হেরিয়ার বারাখালভুলানী. জলারচিল প্রভৃতি । 
অন্যান্য শিকারি পাখিদের মধ্যে আসে বড় ঈগল, কালো ঈগল, চিত্রা 
ঈগল, বাভারড, ঘোষহক,স্প্যারোহক, ভুবন চিল, অসপ্রে বা মেছো ঈগল । 
এরা হলো সবাই দিবাচর। শর্টইয়ারর্ড আউল এবং বাদমী কাঠ পেঁচ! 
হচ্ছে রাতের শিকারি পরিব্রাজনকারীর দলে। 

পরিবাজনকারী অন্যান্য পাখিদের মধ্যে আছে--গগনবেড়, বড বক, 
বিন, শাঁদা মানিকজোড, কানঠেো টি. জলকবুতত্র, গাঙচিল, বড় গুলিন্দা 
ছোট গুলিন্দা, মঙ্গোলীয় গিরিয়া, জিরিয়া, কোদা খাঁচা, চ্যাখ্যা , শীদালেজী 
টিট্ভ, হট-টি-টি, বাটান, বালু বাটান, জোনালী, লাল পা ও সবুজ পা 
পিউ, চা পাখি, গ্রীন পিজিয়ন প্রভৃতি । 
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গায়ক পাখিদের দলে আছে অনেকেই । আঁর আমাদের দেশে আসা যাযাবর 
পাখিদের মধ্যে গায়ক পাখির সংখ্যাই বেশি । ভরত, সাধারণ ও 
ডোর] কাঁটা।৷ আবাবিল, তিব্বতীর এবং বাদামী কসাই পাখি, ঘাড় কালো 
হলদে পাখি, ধূসর কিডে,বিলেতি শালিক, মুষিক্যাপিনী, সিলভি আইনি, 
চারডিনী, ফণাক্যাচার, লাল বুক চটক, বাদামী, শাদা ভুরু, কালচে নীল বুক 
এবং আকাশী চটক বুশওয়াবলার, হীল ওয়ার্নবলার, খাস, থাসহপার, 
রীড, প্যাডিফিল্ড, লীপ ফুইক্যাচার ওয়ার্ধলার প্রভৃতি গায়ক পাখিদের 
অন্তর্ভর্তভ। আকারে ছোট এ-সব পাখির গায়ের রং তেমন সুন্দর নয়। 
ঝোপ-ঝাড়ে ও বনে-ন্দজলে বাস করার কলে এর। কারে। নজর কাড়ে না। 
তাই এদের মন্পর্কে আমরাও অজ্ঞ সব চেয়ে বেশি । খেয়াল করি সব 
চেয়ে কষ। 

আমাদের দেশে খাল বিল অজস 1 আর অবারিত মাঠ। যাযাবর 
পাখিদের থাকা এবং খাবাব জন্যে বেশ সুবিধাজনক স্থাঁন। চরাঞ্চলে উরি 
ঘাস খার রাজহ|মেরা । বিলে হাগরে যে সমস্ত ভাগ আপে তার প্রায় 
সবাই নিরামিষভোঁজী | মাঝে মব্যে মাছ, গুগলি, শামুক, জলজ পোকা- 
মাকড়, এর। খায়। তবে জলজ উভভিদ মূল, ফল-ফল এনং ঘাসের কচি 
ডগ্রা এদের প্রধান খাদ্য । 

কক্সবাজার সৈকতে দেখা মে.ন মঙ্গোলীর জিরিয়া বা ছোট জিরিরাদের |] 
এরা পোকা-নাকড় এবং কেঁচো খুঁজতে ব্যস্ত খাকে সৈকত এলাকায় । 
শত শত কাদাখৌচাকে কাদার ওপর হে£ট বেড়ানো কীট-পতঙ্গ পোকা” 
মাঁকড়, কেঁচো প্রভৃতি খুজে বের করে মহানন্দে খেতে যায় নদীর চরা, 
মোহনা, সমৃদ্রতীর এবং সুন্দরবনের নদীর পাড়ে। 

রাখালভুলানী বাজ বা হেরিযার ই'দুর ঘাঁসফড়িং বা উরচুঙ্গ। জাতীয় পোকা 
খায়! এরা ফসলের ক্ষেতের সামান্য এপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ই'দুরের 
চোখকে ফীঁকি দিয়ে অনেক' উপরে শ্ষিন হয়ে ডানা ঝাপটায়। তার পর 


৮০ পাখির জগৎ 


যটি সবানোতে বাস্ত ই দৃষকে ছে! মেবে তুলে আনে তাদের শক্ত থাবা 
পিয়ে। এ-ভাবে তারা গিরগিট, পোক।-মাকড় এবং ছোট-খাটো মাপও ধরে 
খার। চিত্র চিল, মাঁন হেবীয়ার, পেরীর্ীন, ফ্যালকন ও কিছু ঈগল 
জলাশয়ের ধারে ধারে ঘুরে বেড়িয়ে নানা রকমের ছোট পাখি ধরে খায়। 
আখ, গম, ভুট্টা, ডালের ক্ষেতের ফীকে ফীকে ঘুরে পোকা-মাকড় ধরে খায় 
লাল ও নীল গলা পাখি এবং রেডনটাট। 

বাগানের কীট-পতঙ্গ, ধোপ-ঝাড়ের পোকা-মাকড় ধরে খায় ফাইক্যাচার, 
ওয়ালার, কক শ্রাইখ খাঁস ও ধূসর কিডে। কসাই পাখির! মাঠ এবং 
ফপলের ক্গেতে থেকে পোকা-মাকড় ধরে খায়। উড়ন্ত কীট-পতঙ্গ 
উড়ে উড়ে ধরে খায় আবাবিল এবং ডোরা আবাবিল। নিশচির পেচারা 
বনে এবং গ্বীপাঞ্চলে ই'দূর ও কাঠ বিড়ালী খায়। আর অমপ্রে খার শুধু 
মাহ । 

ভুবন চিলেরা "আমাদের দেশে এসে বাগা বাবে গকার+ ঢাকা। 
বিশ্ববিব্যালয় চত্বর এবং মেডিক্যাল কলেভ হাসপাতালের জাশেপাশের 
কড়ই, দেবদাঞ্চ, তেলশুর! ইত্যাদি গাছে বাঁধ! বাবে। এদের সংখ্যা 
প্রায় ১২০০ মতো । শহরে তুবন চিলের খাদ্য সং্রহের ভীয়গা হলো 
তাঁজাবীবাগ ট্যানারী একালা ও কসাইখানা! । ওসব জায়গা খেকে খাদ্য 
হিগেবে সংখহ করে ছাগলের কান, শিং, মাখার চামড়া এবং খুর। 
সেপ্টেরের পিকে এসে এর! কিরে যায় মার্চেরর শেষ নাগাদ । 
এ-ভাবেই প্রতিবছর যাযাবর পাখিরা আমাদের দেশে আসে। কিরে 
যায়। তবে সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এ-সব অখিতি পাখিদের অধিকাংশ 
চতুর শিকারিদের হাতে ধরা পড়ে। দেশের বিভিষ্ন অঞ্চলে প্রতি বছর 
শিকারিদের হাতে আটকা পড়ে লক্ষ লক্ষ পাখি। ত৷ ছাড়াও পাখিদের 
আগের নিরাপদ জায়গার পরিমাণও কমে আসছে দিন দিন। এ-সমত্ত 
দেশান্তরী অতিথি পাখিদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে স্বাদ পাচ্ছে । অতিথি 
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পাখির! বাংলাদেশে বর্তমানে আনন্দ আর সন্ত্রাসের ভেতর কাটিয়ে চার” 
পাঁচ মাস পর চলে যায় স্বদেশের দিকে | যাবার আগে আকাশে অনেক 
ক্ষণ ধরে ঝাকে ঝাকে চন্কর দেয় আর করুণ সুরে ডাকে । ওদের 
স্বজন হারানোর ব্যথায় তখন ভারি হয়ে ওঠে বাতান। 
দেশান্তর। পাখি শুধু আমাদের সম্পদ নয়, এ বিশ্বের সম্পদ। এমন 
একটি সম্পদ যার সংরক্ষণে মানুষই বেশি উপকৃত হবে। এ-জন্যে বিশ্রের 
বিভিন্ন দেশে এদের প্রতি যত্ব নেয়া হচ্ছে। টিতরি কর! হচ্ছে অতয় 
অরণ্য । ওদের নিরাপদে থাকার মতো জায়গা | 


আমাদের দেশে আইন থাকা সত্তেও অনেকে পাখি শিকার করে। 
কেউ জেনেই করে সৌখিনতার জন্য । আর কদল একফরে না জেনে। 
বাংলাদেশের শহর-গঞ্জে, বিল-হাওরে শিকারিদের হাতে ধরা পড়া পাখি- 
গুলো অবাঁধে বিক্রি হয়| তাই এখন দরকার আমাদেব সচেতনতান্র | 
পাখিদের প্রতি মমহবোধ জাগাতে হবে। 'াদেৰ প্রতি হতে হবে 
সহানুভূতিশীল । নইলে ওর! হারিয়ে বাবে। দিন দিন যে হারে 
কমছে ওদের আগমন সংখ্যা, একদিন হয়তো৷ আর আসবেও না এদেশে । 
অভয় আশ্রয়ের অভাবে ওরা অবলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই ওদের জন্যে 
চাই একট অভয় অরণ্য । 

কতটি প্রজাতির পাখি পরিব্রাজনকারী তাঁর সঠিক কোনে হিসেব নেই । 
ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের পাখিদের মধ্যে শতকরা 8০ ভাগই 
পাখি দেশান্তরী হয়ে থাকে । ভারতবর্ষের ১২০০ প্রজাতির মধ্যে 
৩০০টি প্রজাতি দূর দেশ থেকে শীতকালে এখানে আনে। ৬৪ রকমের 
গীয়ক পাখি আছে বৃটেনে অথচ তাদের মধ্যে ২২টি প্রজাতিই পরি- 
ধাজনকারী পাখিদের দলে । 


অবলুস্তির পথে 


স্পেনের রাজকীয় ঈগল নামের এই অপরূপ পাখি এখন অবনুপ্তির পথে । 
ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে এরা | স্থেনের কাসেরেস প্রদেশ, কোতে৷ 
দোনানা ন্যাশনাল পার্ক এবং পতুগান মিলিয়ে রাজকীয় ঈগলের সন্ধান 
পাঁওয়। গেছে মোট ঘাট জোড়া। এদের নিরাপত্তার জন্যে কঠোর 
আইনের ব্যবশ্ছা করছেন ঞ্ণেন যরকণি | 

তবু এ পাখিদের বিপদের শেঁধ নেই। এ) বাধ করে নিচু স্কুনি এলা- 
কায়। হালকা বনে। কিছ মা উজাড় করে ফেলছে বশ- 
বাদাড়। ধন কেটে বাড়ি তৈবি হচ্ছে। হচ্ছে ইউকেলিণটাঙের চাষ। 
কীটনাশক ওঘুবের বিসান্ত ছোবল, শিকারীদের অত্যাচার-_-এমন অনেক 
কারণে স্পেনের রাজকীয় ৯এলদের জীবন এখন দুবিষহ। 

এরাঁও হরতো। একদিন হারিগ্নে সাবে আর সব হারিরে যাওয়া 
পাখিদের যতো | 


ডোডো 

ডৌডো শব্দটির পর্তুগীজ ভাষার অর্থ হলে৷ বৌকা। স্থুবৃদ্ধিসম্পন্ন বলেই 
পাঁখিটর এমন নাম দিয়েছিলো পতুগীজরা ৷ এর! এতোই বোঁকা ছিলো 
যে শক্রদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার কোনো কৌশল জানতে 
া। ১৫০৭ সালে পর্ণীজ লাবিকেলা 'গরদেরকে প্রথম দেখতে পায়। 


পাখির জগৎ ৮৩ 


তারা কুকুর ও বিড়াল নিয়ে গিয়ে ডোডেো৷ পাখি শিকার করতো | কৃকুর- 
বিড়াল গুলো নষ্ট করে ফেলতো৷ ওদের ডিম গুলো। 

১৬৮১ সালের দিকে ডোঁডে। পাখি অবলুপ্ত হয়ে যায়। নিজেকে বাঁচানোর 
কৌশল না৷ জান! এবং স্থুলবৃদ্ধি এদের অবলুপ্তির প্রধান কারণ। 
মরিশাস দ্বীপে থাকতে৷ ডোডে৷ পাখিরা । অন্য কোখাঁও দেখতে পাওয়া। 
যেতো না। ১৬৩৮ সালে একটি ডোডো পাখি লণ্ডনে দেখা খিরেছিলো। 
পর্তুগীজ নাবিকের! এগুলো ধরে নিয়ে আনতো ইউবোপে । 

ডোডে৷ পাখির ঘাকারি চিলো বড় টাকি পাখির মতো ঠোটি এলো বেশ 
বড় বড়। ওজন প্রায় ২৩ কিলোমিটার। পা! দুটো ছিলো খুব খাটো । 
আর ডানাও বেশ ছোট । কলে এরা উড়তে পারতো না। 

ইংল্যাড ও হুক্তর্ার্টের অনেক ঘাদঘরে ডোডো পাখির হাড় ও কংকাল 
সংরক্ষিত আছে। মরিশাস থেকে সংগ্রহ করে ভোডে৷ পাখির হাড় 
থেকে নকশাগুলেো৷ তৈরি করা ভরেছে। 

অবলুপ্ত এই পাখি শম্পর্কে পাখি 1বঙ্ঞগনীদের অভিমত, একমাত্র 
মরিশাসেই এই বোকাটে ডোডে। পাখি পাওয়া যেতেো। 


মোয়া 

আজ থেকে কয়েক শত বছর আগে শিউচ্ছিল্যাণে এক প্রকার পাখি ভচিলো। 
এদের মতো! জুউচচ, কদাকার এবং ওজনবিশিষ্ট পাখি আজ পর্যস্ত কোথাও 
দেখা যায় নি। পৃথিবীন এই অবলুপ্ত বৃহৎ পাখিটিব নাম মোয়া | উট 
পাখর চাইতেও এন দৈর্ঘ্য, প্রল্ত ও ওজনে বেশি ছিলো । 

খৃষ্টা দশম শতকের দিকে নিউগ্ল্যাণ্ডে প্রচুন দেখা যেতো মোয়া 
পাখিদের। ভীষণ ভযত্কব এই পাখির মানুধকে খুবলে খাওয়ার মতো 
শক্তি তাদের ছিলো | নিউজিল্যাণ্ডে মানুষ স্বাধিভাবে বসবাস শুরু করলে 


৪ পাখির জ্ৎ 


কয়েক শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে মোয়া পাখি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ১৮৬০ 
সালে এই ভয়ংকর পাখিটিকে শেষ বারের মতো দেখা গিয়েছিলো । 
মোয়া পাখি কি সত্যি পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে? .মোয়। পাখির চিহ্ন খুঁজে 
বেড়াচ্ছেন পাখি বিজ্ঞানীরা। জাপানী টেলিভিশনের একদল অনুসন্ধানী 
ক্যামেরাম্যান খুঁজে ফিরেছেন মোয়৷ পাধি। একটি জীবন্ত মোয়ার ছবি 
তোলা যায় কিনা তীর! চেষ্টা করছেন। “নিউজিল্যাণ্ডের আর এক প্রকার 
পাখি 'টাকাহে' পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে ধরে নেয় হয়ে- 
ছিলো । কিন্তু সম্প্রতি এই 'টাকাহে'কে আবিষ্কার কর গেছে ফিওরল্যাণ্ডে। 
এবারও আশা করা হচ্ছে, একশ আঠারো বছর আগে শেষ দেখ! পাখি 
মোয়ারও দেখা মিলতে পারে এই ফিওরল্যা্ডের অরণ্যে।) জীবিত 
পাখি যদি নাও দেখা যায় অস্তত ডিমের খোসা বা পালক পাওয়া গেলেও 
পরিশ্রম বৃথা যাবে না। 


সম্প্রতি মোয়। পাখির হাড় পাওয়! গেছে অরণ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে। 
এ পর্ষস্ত মোয়াপাখির ত্রিশাটি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। এডিনোরসিস 
ম্যান্সিমাস' সব চেয়ে বড়টির নাম । উচ্চতায় ১২ ফুট । 


এক সময় খুব দাপটের সাথে নিউজিল্যাণ্ডে বাস কবতো৷ মোয়া পাখিরা | 
মানঘ কিংবা কোনে! চতুষ্পদ প্রাণী ছিলো না এখানে । নোয়ার 
ংসতার জন্যে কেউ টিকতে পারতো না। মোয়াই ছিলো নিউজি- 
ল্যাণ্ডের রাজা | 

মোয়া পাখির ওড়ার প্রয়োজন হতো না । পায়ে ছেটেই চলতো । প্রচুর 
ঘাস ও গাছের কচি ডালপালা খেতো। মোয়ার খাদ্য ছিলো একটি 
হাতিল খাদ্যের সমান। নিজেরা বাস! বাধতো। না কোনে সময়। বড় বড় 
গুহায় বাস করতো । পলিনেসিয়া থেকে প্রথম মানুষ এখাঁনে এসে বসবাস 
শুরু করে দশম শতকে । আর তখন খেকেই এরা হারিয়ে যেতে 


পাখির জগৎ ৮৫ 


থাকে। একটি মোয়। শিকার কলে অনেক লোকের বেশ কয়েক দিন 
চলে যেতো | আর এ-ভাবে শিকারিদের কবলে পড়ে এর অবলুপ্ত 
হয়ে যায়। 

ক্যাণ্টারবেরি মিউজিয়ামের কিউরেটার দক্ষিণ দ্বীপের পাবত্য অঞ্চল 
থেকে এক হাজার মোয়ার হাড়গোড় খুঁজে পেয়েছেন। তবে আশ্চর্সের 
ব্যাপার যে মোয়া পাখির বে সকল হাড় পাওয়া গেছে তার ভেতরে পাখা 
বা ডানার কোনো হাড় নেই। বুকের যে হাড়টি পাখিকে উড়তে সাহায্য 
করে দে ধবনের হাডও পাওয়া যারনি। এ থেকেই পাখি বিজ্ঞানীরা 
ধারণা করছেন মোয়া পাখি উড়তে জানতো না। 

অবলুণ্ত এই' মোয়৷ পাখি আজে! আমাদের কাছে এক বিস্যায়। এক রহস্য । 


সাইবেগ্সিয়ান সারস 

ক্রেন' বা সারস গোষ্ঠীর পাখি একমাত্র দক্ষিণ আমেবিকা, নিউ- 
জিল্যাওড ছাড়া পৃথিবীর সব অঞ্চলে অন্তত চৌদটি ভিন্ন প্রজাতি দেখা 
যায়। এর মধ্যে দেশান্তরী আবার দেশান্তরী নয়.যেমমন আমাদের 
দেশের সারস, এমন সারসও রয়েছে । এর! বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে 
পরিচিত । রাশিয়াতে এদেরকে বলে স্টার্ক | বৈজ্ঞানিক নাম 'গস 
ল্যকোগেরানাস'। তবে সবার কাছে এরা 'সাইবেরিয়ান হোরাইট 
ক্রেন বা শুধু “সাইবেরিয়ান ক্রেন' ব! সারস নামেই বেশি পরিচিত। 
উত্তর আমেরিকাতে এই গোষ্ঠী পাখির যে জীবাশ পাওয়া গেছে তা 
থেকে এদের সূবপ্কষ সম্পর্কে জানা যায়। এদের পূর্বপুরুষের! পৃথিবীতে 
এসেছিলো অতি প্রাচীন কালে। মানুশেব আসাব অনেক আগে । আজ 
থেকে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে প্রাদি নতুন যুগ বা ইতাপিন' 
যুগেই এরা পৃথিবীতে বসবাস শুরু করেছে। 


৮৬ পাখির জগৎ 


সুঙ্ছার ব্হদাকরি পাখি--সাইবেরিয়ান ক্রেন বা সারপ। সরু লঙ্থা 
লগা ঠ7াং। দাঁড়ালে উচচতা প্রার চার ফুট হয়। সমস্ত শরীর বরফের 
মতে৷ ধবধবে শাদা পালকে মোড়ানো | ডানার শেষ প্রান্তে কালোব ছোপ। 
উদ্ভুল হলুদ চোখ। পাঁলকবিহীন মাথার রং লাল। 


সব কিছুর সমমৃয়ে অডুত সৌন্দর্য রষেচে এই সাবস পাখিদের । অন্যান্য 
সারসদের চেষে এদেব ঠোঁটিই সব চেযে লগ । এই লম্বা ঠোঁট দিয়ে এরা 
জলার কাদার নিচ থেঁকে খুঁচিনে শুচিয়ে জলজ ঘাস, মূল খুঁজে খাষ। 
আর খাব ছোট সনীক্ষ্প, ব্যাও, পোকামাকড় ও ছোট মাছ। 


সাম্প্রতিক কালে অনেক পাখিন মতো 'এই প্রজাতির পারখিবাও আজ 
অবলুপ্তির পথে চলেছে। দুই দশক আগে এদেব সংখ্যা ছিল৷ দই 
হাঁজাবেবও বেশি | বর্তমানে এদেব সংখ্যা এসে দাড়িযেছে মাত্র আডাই 
শোটিতে। ক্রেন গোষ্ঠী পাখিব সব প্রজাতির যধ্যে সাট্রবেবিয়ান 
সাঁরসের সংখ্যা সব চেষে কম। এবং আরো! কমে যান্ছে দিনে দিনে। 
তাঁই পক্ষীবিদনা বর্তমানে চিন্তিত। কি ভাবে এদের রক্ষা করা যায় 
সে বাপারে গবেষণা কখছেন তাবা। 

সাইবেরিয়ান সালস দেশান্তবী হনে আমাঁদেব দেশে আসছে প্রাচীন 
কাল থেকে । ঠাণ্ডাৰ হাত থেকে বলা পাবার জন্যে এরা কবে খেকে 
এই দেশে আঁসতে ওক করেছিলো তাঁর ইতিহাস সঠিকভাবে জানা নেই । 
তবে এদেরকে আর আগের মতে! আসতে দেখা যায় না। দুর্লত হয়ে 
উঠেছে এবা | 

সাইবেরিয়ান সারস একবাঁন জোড়া বাধলে মাহা জীবন যুগলবন্দী হবেই 
থাকে। এনা অত্যন্ত বীনগতিতে বংশবৃদ্ধি করে। কানণ ডিম দেবার 
ক্ষমতা এদেব দীমাবদ্ধ।। বসন্তকীলেব শেষ দিকে হালকা সবুজের 
ওপর হালকা খয়েবি ছিটেনল! দুটি ডিম পাড়ে। ত্রিশ দিন পব 
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ডিম ফুটে বাচচ। বের হয়। শেষ পর্স্ত একটি বাচচাই বড় হয়। অন্যটি 
হয় মরে যায় অথবা অন্য কোনে প্রাণী ওটাকে মেরে ফেলে। 
এদের সংখ্যা সীমিত হবার এটাও একটা বড় কারণ । আড়াই মাস পরে 
বাচ্চা সরিস উড়তে শেখে। 

পুরনো বাসা ব্যবহার নিয়ে এরা খুব রক্ষণশীল। বছরের পর বছর 
একই বাসা ব্যবহার করে। ডিম দেবার আগেই খড়-কটো দিয়ে 
মাটিতেই বাসা বাঁধে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ডিমে'ত৷ দেয় এবং বাচচা 
নাইবেরিয়ান সারস ষাট বছর পর্যন্ত বাঁচে। বর্তমানে এদের বিচরণ 
ক্ষেত্র ক্রমেই সংকচিত হচ্ছে। আর সংখ্যায় কমছে এরাও। চোর 
শিকারিদের হাতে পড়ে মারা যাচ্ছে] যাযাবর জাতির এদের ধরে 
খেয়ে ফেলছে এস্টাড। হৃদ থেকে । 


দেশান্তরী হবার সময় বিপদে পড়ছে বিভিন্ন রকমের। বিভিন্ন কারণে 
এই সারসের পৃথিবীতে টিকে থাক নান৷ সমস্যার জর্জরিত। আশঙ্কা 
কর! হচ্ছে প্রকৃতিতে বহু সমস্যার সাথে মোকাবেল। করে এরা হয়তো 
টিকে থাকতে পারবে না। তাই কৃত্রিম উপায়ে এদেরকে টিকিয়ে 
রাখার জন্যে বিজ্ঞানীরা চে্টা চালিয়ে বাচ্ছেন। 

কয়েক বছর থেকে সাইবিরিয়ান সারসের ডিম তাদের বাসা থেকে নিয়ে 
মস্কো ও লগ্তনের পথে উইন্সকহূসিনে আন্তর্ভীতিক ক্রেন ফাউণ্ডেশনে 
কৃত্রিম উপায়ে বাচচা তোলার জন্যে পাঠানো হয়েছে। এই 
আন্তর্জাতিক ক্রেন ফাউণ্ডেশনের জার্মান শাখাতেও সাইবেরিয়ান ক্রেনের 
ডিষ সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে বাচচা তোলার জন্যে। 

কিছু দিন আগে সাইবেরিয়ান ক্রেন সম্পর্কে কিছু আশাব্যগুক কথা 
বলেছেন একজন চীনা বিচ্গানী। চীন দেশেব সাথে দীর্ঘকাল যাবৎ 
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বাইরের পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক তথ্যের আদান-প্রদান ছিলো না। এর 
ফলে সাইবেরিয়ান সারসের যে বড় ঝাঁকাট শীতে সাইবেরিয়া ছেড়ে 
চীন দেশে দেশান্তরী হয় তাঁর সঠিক তথ্য জান যায় নি। ১৯৫০ সালে 
ভারতে অনুষ্ঠিত এক পাখি সংরক্ষণ আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে চীনা 
বিজ্ঞানী এদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দে! 

প্রায় ৫০0 বছর আগের তথ্য থেকে জানা যায় যে, সাইবেরিয়ান 
সারসের একটি ঝাঁক ইয়াং ঝি এবং লাঁখোয়াথা নদীর অববাহিকায় শীত 
কাটাতে আসতে । শীতকালে চিয়াং সি প্রদেশের 

পর়াং হুদের পশ্চিম তা-পু-ছার অঞ্চলে প্রথম ১০০টি সাইবেরিয়ান 
সারস দেখ! যায়। এ অঞ্চলে দেখ! যায় ৯১টি। 

তা-পৃ-্ছার অঞ্চল থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে স্থুন সান অঞ্চলে 
আরো ৫০টি সাইবেরিয়ান ক্রেনকে শীত কাটাতে দেখা যায়। 

চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ২৩০টি সাইবেরিয়া ক্রেন দেখা গেছে। 
এটাই এদের সবচেয়ে বড় দেশান্তরী ঝাঁক! এতে সংখ্যার সাইবে- 
বেরিয়ান সারন আর অন্য কোথাও শীত কাটাতে যায় না। 
সাইবেরিয়ান ক্রেন অক্টোবরের মাঝামাঝি সাইবেরিয়ান খেকে শীত 
কাটাতে দেশান্তরী হয় এবং এপ্রিল-মে মাসের মাঝামাঝি সাইবেরিয়াতে 
ফিরে আসে । 

ধীরে ধীরে এরা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে নানা প্রতিক্লতার জন্যে। এদের 
শেষ ভরসা এখন মানুষের দয়া । শুভবুদ্ধি ও অনুকম্পার ওপরই নির 
করবে এই ক্ষযিধু সীমিত প্রজাতি প্রথিবীতে টিকে থাকবে কি না। 


বিলুপ্ত পাখি 


বাংলাদেশ থেকে যে দৃটি পাখি চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে তা হলো! 
লালশির বা পিঙ্কহেডেড ডাক এবং ময়ূর বা পি-ফউল। 


লালশির 

প্রায় অর্ধ শতাব্দা আগে দেশের হাওর এবং চির সবুজ বন এলাকায় 
কিছু লালশির ছিলো বলে অনুমান করা হয়। পাখিটি ভারতের বাইরে 
অন্য কোথাও ছিলো না। সেখানে এটা সবশেষ দেখা যায় ১৯৩৫ 
সালের জুন মাসে। শেষ দেখার খবর এসেছিলো৷ বিহার রাজ্যের 
পারতাঙা জেল থেকে । ধরে নেয়া হয় বাংলাদেশে এটি ছিলো । 
'তবে এ পাখি কেউ দেখেছে এমন নজীর নেই। 


ময় 

এখনো হাজার হাজার ময়ূর ভারতে বাগ করলেও বাংলাদেশের 
প্রকৃতিতে একটি ময়রও বেঁচে নেই। হিমালয়ের ১৮০০ মিটার উচচত। 
থেকে দাক্ষিণাত্যের কন্যা কুমারী, শ্রীলংকা এবং বাংলাদেশে পাওরা 
যেতো ময়ূর । বঙমানে এ-দেশে একটিও নেই। ময়ূর যমুনার পূর্ব দিকে 
ঢাকা বিভাঁগের বিভিন্ন জেলা অবধি বিস্তৃত ছিলো | সর্বশেষ ময়ূর 
দেখা গিয়েছিলো ঢাকা জেলার শ্রীপুরের শালবন রাখুরাতে, সেই আশি 
দশকের গোড়াতে। আমি নিজে খোঁজ করে ময়ূর পাই নি। 

-্প্ছ 
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গত দ-তিন দশকে দেখতে দেখতে যে-সব পাখির সংখ্যা কমে এলো 
তার মধ্যে প্রথমেই চোখে ভাপে দিনের পাখি, বাতের শিকারী পাখি 
ময়ূর গোত্রীয় পাখি, হাড়গিলা এবং হাসের ছবি । 


শিকারী পাখির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শর্কনের সংখ্যা বে খুবই কম এট 
গ্রামের যেকোনো লোকই বলে দেবে। গেলো এক দশকে আমার 
চোখে রাজশকুন পড়ে, নি। অন্য কেউ দেখেছেন বলেও আমার জান 
নেই । তবে ভারত স “লগ উত্তরবাজে কদাচ রাজশধূন দেখা যেতে পারে । 
মুক্তিযদ্ধের সমর যখন শত-সহম মুত মানুষ বর হাজার গরু খেতে 
শকন বা হোরাইট ব্যাকড ভালচান এলো শা নদ দেশের জনগণ 
বুঝলেন শকুনের সংখ্যা কমেছে। বিরল হয়ে আসছে শঙ্খচিল, মাছ 
মোরাল বা উখাম, কড়া বা বউল, ঈগল পাখি, বাড এবং কেলকন। 


রাতের শিকারী পাখিন। পেঁচা বলে পরিচিত । গ্রামে বাড়িঘরঞবোপ-ঝাড় 
মুক্ত হবার ফলে পেঁচার সংখা কমে আসছে । লক্গীপেচা সম্ভবত সবচেরে 
ক্ষতিগ্রস্ত প্রজাতি । ভূতম এবং হুতম পেচার অবস্থাও তদ্প। মধুর 
গোত্রীয় পাখির মধ্যে গত এক দশকে কনেক প্রভাতি ভিতি, বমী মরুর 
এবং কাট ময়য়ের মংখাযা কমেছে। বমী ময়র বিলীন হরে গেছে বলাই 
ভালো । এক-দটি নমুনা এখনো রংখিয়ং এবং সার মাতা মুদ্বী রিজার্তি বনে 
খাকতে পারে । কালে তিতিরের শেষ নমুনাটি ১৯৭১ সালে প্রাণিবিদ্যা 
বিভাগে আণা হয় গকার কাছে সাভার খেকে । শালবন থেকে ময়ূর 
হারিয়ে গেছে । বন মোরগ দিনে পর দিল কমছে। মখুলা। সুন্দববন 
অবধি বিস্তৃতি লাভ করে নি। বন মোরগ অবশ; পৌ ভেছে ওখানে । 

হাঁড়গিলা, মদনটাক এব: মানিকজোড়ি দূ দশক আগেও গ্রামে-গঞ্জে দেখা 
যেতো । এখন এ তিনাটি প্রজীতি বেশ বিরল। হাঁসের মধ্যে বাসিন্দা, 
বাদি হাস এবং বৌচ। হাস বা কোম্াডাক সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হরেছে গেলে 
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দশবকগুলোতে। এক সময় বাদি হাঁসের বিস্তৃতি ছিলো সব চিরসবুজ বনে। 
এখন কয়েক জোড়া বেঁচে আছে পাবত্য চট্টগ্রাম জেলার পাঁবলা খাল ও 
'তৎপাশ্শবতা এলাকার গিভিট গাচি সম্পন্ন এলাকায় । অনা সব যায়গা 
থেকে হারিয়ে গেছে বাদি হাস । বোৌচা হাম গিলেট-মোতষনশাহীর হাওরে 
এবং ঝজশাহীর চর ও বিলে ছিলো | 'এখন কদাচ সিলেটের হাওরে 
দেখা যায়। সারপ্ পাখি কখনো খুন বেশি সংখার এদেশে ছিলো না। 
তবে উত্তরবঙ্গে এবং দেশের হার এলাকায় মানে-মাধো দেখা যেতো । 
কয়েক বছর আগে প্াকবগাঁও মহক্মায় বাঁচচাসহ একজোরা মারস দেখা 
যায়। সেটা এখন চিড়িরাখানার আছে ! 
ডাহক পাখি বা বেল ফোবিকান এখন কোখান যে বেচে জাছে বল। 
কঠিন। তবে কয়েন: যুগ আগে শনের বন সমুদ্ধ এলাকায়, বিশেষ কৰে 
উত্তরবঙ্গ এবং উত্তব-পূব অপ্চলে ডাক ছিলো । সংখ্যা দ্ত কমছে 
মাঁশড, রর তরি বরাল, কোড, ধনেশ পাখি, বৃহদাকাব কাঠ গ্োকরা, 
কখীা-বলা ময়না পাঁখি এবং নীল টনিন। 
পাখি পরবেক্ষণের শীর্দদিনের অভিজ্ঞতা সম্পকে প্রখ্যাত পাখি বিজ্ঞানী 
সলিম আলী বললম, “এটা বেশিৰ ভাগ নির্ভর করে নিজের উদ্যোগ ও 
উৎ্যাহের ওপর । আমি বিশেষত পাঁখিদেবকে প্রারৃতভিক পরিবেশে দেখতেই? 
বেশি পছন্দ করি-কখনও বন-জঞ্লে, কখনও জ্লাভূমিতে, কখনও-বা 
মরুভুনিতে । তারা বি ভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাখে নিছেদের খাপ 
খাইয়ে নেয় সেটাই খুব মজরি ব্যাপান্দ। ঠিক তেমনি তাদের রয়েছে 
নৈচিত্র্যমর অভ্যাম আর খাওয়া-দাওয়া | পাখিনা খল খার, বীজ ছড়িয়ে 
বেড়ার এবং ভার মাধামে সমাজে বিরাটি অবদান ব্রাখে। কি ভাবে এতোপব 
বিষয় পরস্পর যুক্ত হযে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারগাম্য রক্ষা কনে,কি ভাবে 
প্রাণীরা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ার এবং কি তাবে পরিবেশ তাদের 
কাছে গ্রহণধোগ্য হয়ে ওঠে-_এ-সবই আমার মুল বৌতুহনের বিষয় ” 
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খৈরি 
লম্বা ১৫ ইধ্চি। কোচ বকের মতো৷ দেখতে । ঝাঁকড়া ঝুঁটিসহ মাথায় 
ধূসর মেটে ও বাদামী রং। গায়ের পালক মেটে রঙের। চিবুক, 
গল! শাদাটে। তার ওপর লম্বা লম্বা টান নেমে এসেছে বুকের ওপর 
দিয়ে। বুকের দু পাঁশে ডানার পালক কালো এবং হালকা ধূসর । ঠোঁটি, 
পায়ের রং সবুজে হলুদে মেশানো । এই হলো খেরি পাখি। এটি 
অনেক জারগাঁয় লাল বুক খয়েরি বক বলে পরিচিত। 
খৈরি একা একাই থাকে । নলখাগড়া ঝোপে ছুটোছুটি করে। মদ, 
ব্যাঙ এবং অন্যান্য কীট-পতঙ্গ ধরে খায়। সাধারণত চুপচাপ থাকে। 
বসন্তকালে ডাকে কোক কোক-এক-এক-এক-এক-গুক-গুক। 

ংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, খাইল্যাণ্ড, ব্রহ্গদেশে, মালয়েশিয়া, ফিলি- 
পাইন, সানডা, সেলিবিস দ্বীপপুগ্ত, চীন, সিংহল, আন্দামান, নিকোবর, 
মালদ্বীপ দ্বীপপূপ্তে বসবাস করে খৈরি। জলাভুমির ওপথ নিভর 
করে তার অবশ্কান | 


লাল কাক 
গাছপালার ভেতরে লকোনো থাকে শরীর | লম্বা গল। পাতার ফাঁক দিবে 
বের করে দেয়। চারদিক দেখে । হঠাৎ করে দেখলে সাপ মনে হবে 
ওটাকে । জালে এটা একটা পাখি । লাঁন কাকি। 

ঘন শরবনের আশেপাশে থাকে লাল কাক। অসন্ভব কৌতুহলী এরা । 
শালবনের লম্বা ডালে পাতার জাড়ালে বমে থাকে । 

কীট-পতঙ্গ, ব্যা, মাছ, ছোটি ই'দূর ইত্যাদি লাল কাকের প্রধান খাদ্য । 
তবে সুযোগ পেলে ছোট পাখিও শিকার করে। অন্যান্য কাকেন 
মতোই এর কর্কশ গলা | আুন্দরবনাঞ্চলে বেশি দেখা যায় এদের। 
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বাদি হা 

বাদি হাসের আরেক নাম ভোরাশির রাজহাঁস। লঙ্বায় ৩০ ইঞ্চি| শাদা 
মাথার ওপর এক চোখ হতে অন্য চোখ পর্মস্ত একটি কালো ডোড়া 
চওড়া দাগ। আর একটি অল্প ছোট ডোঁড়া ঘাড়ের ওপর ঠিক প্রথম 
ডোরার নিচেই 1 ঘাড়ের পাঁশে শাদা রেখা । তার পেছনের অন্যান্য 
অংশ পিঙ্গল। গলার সামনে অংশ ধ্সরাভি পিঙ্গল। বকের বং ধূসর । 
বুকের দূ পাশে পিঙ্গল এবং তলার বাকি' পালক শাদা | ডানার মাঝের 
কয়েকটা পালক ঘন পরিজল। বাকি সমস্ত পিঠের রং ধূসর বর্ণের | 
ঠোঁট হলদে। ঠোটের অগ্রভাগ কালে! । পা দৃটোও হলদেটে। 
ধানের ডগা, গেঁড়িশামক, কচি জন্ভ্র আগাছা, জলড কীট, সবীস্পপ 
ইত্যাদি বাদি হাসেন প্রধান খাদ্য। 

লাডাক, মধ্য এশিরার ভিয়েনশান, কৌকনর এলাকায় বাদি হাঁস প্রচুব 
দেখা যায়। শীতে আসে আমাদের দেশে অতিথি পাখি হিসাবে। 


পেইন 

এক মজার পাখি পেঙ্গঈইন। ডিন পাড়ার সমর হলেই আব ঝাঁকে 
ঝাঁকে চলে আমে এাণ্টারাটিকা মহাদেশের উপকূলে | স্রী-পেঙ্গইন 
একটা বা দুটো ডিম পাড়ে। ডিম দেবার আগে বরফ খড়ে গর্ত তৈরি 
করে নেয়। ডিম পাড়াব সাথে মাথে ডিমকে দ. পায়ের মাঝখানে শক্ত 
করে আকড়ে ধরে খুব কৌশলে বুকের নিচে নিয়ে আসে । আর বসে 
বসে তা দেষ। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ড্রুটে বেড়ানোর সময়ও 
ডিমকে এভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে । বাচচা ফটে বড় না হওয! 
পর্ষস্ত পৃরুষ-পেচুইন স্্রী-পেচুইনকে খাবার এনে দেয় | 

পেক্গইনের উচ্চতা ১ থেকে ৪ মিটার । এরা সবাই দক্ষিণ গোলারধের 
বাসিন্দা । প্রায় সতেরো রকমের পেঙ্গুইদ রয়েছে পৃথিবীতে । 
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পেক্গুইনরা পাখি হলেও কিন্ত উড়তে পারে না। মানষের মতোই 
দৃপায়ে হেঁটে হেঁটে চলে। শাদা রংয়ের বুক আর কালো রংয়ের পিঠের 
হন্যে দূর থেকে দেখায় যেন কালো কোট পরা উকিলের দল। এদের 
প্রধান খাদ চিংডি ভ্রাতীর ক্রীল। মমুদ্রেব উপর খাদ্য নির্ভর বলেই 
পেন্গুইনরা সাধারণত কৃমের মহাদেশের তীর ধেঁঘেই থাকে। 


অস্ট্রিচ 

অস্টিচ ল৷ উটপাখি এক অস্তুত পাখি! প্রধানত আফ্িকায় এদেবকে 
বেশি দেখা যাঁয়। আকারের দিক খেকে এরা পৃথিবীর সব চেয়ে বড় পাখি। 
'অস্ট্রিচ প্রায় ১৩০ কিলোগ্রাম ওভনের হরে থাকে । উচ্চতা ২৫ 
নীগির। ছোট দটি ডানা আছে। দৌড়োবার অমর এই ডানা দূটি দেহের 
ভারসাম্য রক্ষা কমতে সাভাবা করো অস্টিচ উড়তে পারে লা। 
পররুম-অস্ট্রিচের পালকের বং কালো কিংবা ঘন বাদামী হরে খাকে। 
'এদেলে পারের পাহা শাল জরী-ঘস্টিচের পালকেল নুং হর ফ্যাকাসে, 
হতো উজ্ভুল নন। পালকের আকার পুক্রষেন তুলশার ছোবি। 
অস্টিচের পায়ের পাতা বেশ লম্বা? দুটো করে আঙুল থাকে পায়ের 
পাতার । পুখিবীর সবচেয়ে করত দৌড়বাভ পাঁখি। ঘণ্টায় ৮০ কিলো- 
লিটার গন্তিতে দেঁড়াতে পাঁবে এবং না খেষে একই গতিতে ১ কিলো- 
নিটান পধন্ত দুটিতে পারে। 

অস্ট্রিচের মাখা লঙ্গা গলায় চোট ভোট অর পরিমাণ লোম থাকে। 
পাদকগ্ুলো বেশ চমংকার দেখতে। কিন্ত খুব সহজেই উপড়ে ফেল! 
বার। এতে অবশা কোনো অসুবিধা হয় না অস্ট্িচদের। কারণ 
প্রতিবারই পানক উপড়ানে স্থানে নতুন পালক গজার | এর! মিষ্টি 
সুরে ডাকতে পারে মা। 'তীক্ষ শিসের মতো কর্কশ শব্দ করতে পারে 
শুধ। 
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অস্ট্িচ যেষন বড় পাখি তেমনি এদের ডিমও সবার চেয়ে বড়া ১৫ 
থেকে ২০ শেন্টিমিটার লঙ্কা এবং ১২ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার ব্যাস হয় 
একেকটা ডিমের। অনেকগুলো স্ত্রীঅস্পচ মিলে প্রথমে একটা গর্ত 
খোড়ে। সেখানে ডিম দেয় তারা | ডিমে তা দেয় পালা করে। বাতের 
বেলা তা দেয় পূুরুষ-অস্টিচ। 

খাবার ব্যাপারে অস্ট্রিচ খুব লোভী পাখি। কোনো বাচু-বিচার নেই । 
সব ধরনের খাবার খায়। ঘাস-পাতি।, শম্যপকণা ফল মল এদেন প্রধান 
খাদ্য । তবে মজার ব্যাপার হলো এরা পাখর খায় । লোভা খায় ॥ 
এবং খার আরো অনেন* পাঁখর ও লোহা জাতীয় শ্ভ পদাখব। বিভিন্ 
খাদ্যকে হভম করার ভনো এবা পাঁখর ও লোহা খেয়ে থাকে । 


বাড অব প্যারাডাইস 

স্বর্গীয় পাখি বা বার্ড অব প্যারাডাউস। অপূর্ব ভঙ্গিতে পুরুষ পাখি 
নাচতে পারে। নাচের মনয় চওড়া ডানা দলুনিতে চমৎকার শিসের 
মতো! আওয়াজ হয়। পাখা দটোকে একবার সামনে একবার পেছনে 
ঘরিয়ে নাচতে থাকে এরা | মাখাটি ডানে বায়ে সামনে পেছনে দোলায় 
নৃত্যের ভালে তালে। 

কমলা, সবজ, বাদামী, হলুদ আন লাল বংরের চিট থাকে পাখার 
পালকে । চমৎকার দেখতে বলেই এর নাম হয়েছে বাড অৰ প্যাডাইস ॥ 
সবচেরে দেখতে অন্দর হলে। রাজ! কগীম পাখি। 

অস্ট্রেলিয়া এবং নিউগিনিতে বাড অব প্যারাডাইস বেশি দেগা যায়। 


আমু টিয়া 
সমুদ্র টিয়া বা পাধীন কানাডার উত্তর উপক্লে এবং এালাধার উপকূলে 
দেখা যায়। আইসল্যাও্ড ও উত্তর স্কানডিনাতিয়া অঞ্চলেও এরা বাস করে। 
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এদের ঠোঁটিটি বেশ চমৎকার । বেশ উচু এবং মোটা ঠোঁটের ওপর 
রয়েছে রংধনুর মতো চারাটি রংয়ের প্রলেপ । গোড়ার দিকে ঘন হলুদ 
বংয়ের। তার পর নীল এবং কমলা । ঠোঁটের ডগায় আছে লাল 
ডোরা কটি | 

উপক্লীয় পাহাড়ী এলাকায় এরা ঝাঁক বেঁধে বসবাস করে। মাটির 
নিচে সুড়ঙ্গ করে বাস। বানায়। ডিম পাড়ে প্রায় দই মিটার সুড়ঙ্গের 
ভেতরে । এদের সমস্থ শরীর ভাই রংয়ের লোমে আবৃত। বুকের নিচে 
খানিকটা শাদা । পা দুটোর রং লাল। 

সমূদ্র টিয়ার প্রধান খাদ্া মাছি। 


সেকেটারি বাড 

সেক্রেটারী বার্ড সাবস পাখির বংশধব। সাপ এদের চিরশত্র। এদের 
মাথার পাশ দিয়ে কতগ্লো পালক এমনভাবে আছে দেখলে মনে হয় 
এদের নাম হয়েছে সেক্রেটারি বাড । 

শিকারী পাখি সেক্রেগিরি বাঙের বিরাট দুটো লম্বা পা আছে। আর 
আছে বাঁকানো ভাটা একখানা চৌঁটি। 

এদের প্রিয় খাদা সাপ। সাপকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পা এগিয়ে একেবারে 
ঘাড়ান মটকে ধরে ঝাকুনি দিয়ে মেরে দেলে। এতে মাপ বিষ ছড়াতে 
শারে না । 

এবা যখন কাউকে আক্রমণ করে তখন পিছে ওপরের ছোট পাখা- 
গুলোকে সামনে নিয়ে আসে! লালের মতে ব্যবহার হয় এগুলোর । 
এ-ভাবে সেক্রেটারি বার্ড নিডেকেও অনোর আক্রমণ থেকে রক্ষা 
করে। 


পাখির জগৎ ৯৭ 


গাডেনার বাড 

নিউগ্িনির জলের অগ্ভুত এক পাখির নাম গার্ডেনার বার্ড। এরা 
রঙিন জিনিস পছন্দ করে। দেখতে অনেকটা চড়ই পাখির মতো। 
বুকের নিচে হলকা। কলা রংয়ের প্রলেপ। 

এদের নাম গাঙেনার বাড হয়েছে বথাধ কারণেই । এরা খড় 
দিয়ে ছোট লুঁড়েঘরের যতে। জুন্দব বাপা তৈরি করে। বাসার চার- 
ধারে নানান গাছের ফল, রঙিন কাণ্ড, খিনুক ইতাদি এনে তৈরি করে 
বাগান । এলে এরা এমনভাবে সাঙিয়ে রাখে যে, তা বেশ চমৎকার 
দেখার । পাগিগালো যব সময়ই ব্যস্ত খাকে। রডিন কাগজ খুঁজে 
আনে। নিশক খুঁজতে চলে যার সমুদ্র পাড়ে। গাছ থেকে কেটে আনে 
নানা রংরেন ফল। পরিপাটি করে সাজিয়ে তোলে ঘরের চান পাশ। 
এদের মুখের লালা গাছের পাতার সাথে লাগিয়ে ওট। তুলির মতো বাবহার 
করা যায়। থবেন মেঝে মানান ডিচ্লাইনে ভবে দেয়া যায় । 


মৌমাছিভূক পাখি 

ইংরেজিতে এদেব বলা হয় “ব। ইটাব'। পাগি বিশুগনীবা এদেরকে 
বিশেষণ করে মাভরাঁছার় বধির বলে ধারণা করেছেন। মাথা সবুজ । 
চোখের কোনো লাল লাল বম লোমে আবৃত। বুকের নিচে নীল 
রংয়ের প্রলেপ । বাদামী রংয়েবক ঠেট। লনা লেজ। এদেরকে 
ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়নি বিভিম এলে দেখা বার। 

মৌমাছিভুক পাখিনা অদ্ুত বাধা তৈরি কর্রে। লঙ্ষা ঠোঁটিদিরে এরা নদীর 
খাদে লা সুড়ঙ্গ করে বাস বানার | সুডঙের মাঝপানে খুশানোর জন্যে 
নরম গদির বিছানা তৈরি করে। গদি তৈরি কবতে এরা মৌমাছি, প্রজাপতি 
এবং অন্যানা পোকামাকড়ের বিচিত্র বংরের ডান! ব্যবহার করে। 


৯৮ পাখির জগৎ 


মৌমাছি ভুক পাখির প্রধান খাদ্য হলো মৌমাছি। এরা এক সাথে দশ-বারোটা 
মতো মৌমাছি একবারে মুখে পুরে! সকল থেকে সন্ধে পর্যন্ত উড়ে বেড়ায় । 


তোতা ও মগ্ননার কথা বলা 
এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় তোতা৷ ও ময়না পাখি বেশি 
দেখা যায়। অন্যান্য পাখিদের চেয়ে এরা বেশ বৃদ্ধিনান। এরা মানুষের 
কণ্ঠস্বর অন্করণ করতে পারে। ঠিক যতো শিন্দা দিলে মান্ষের মতো 
অনেক শব্দ এবং ছোট ছোট বাক্যে কথা বলতে পারে। 

মানষের ঠোঁট নাড়া দেখে এরা স্বর নকল করে। অনেকের মতে, 
এদের লম্বা এবং পূরু জিহ্বার জন্যে অমন কথা৷ বলতে পারে এরা । 
এদের কথা বলার ধরন এবং শোনার যাস্তিক ফ্রিয়াকলাপ খুব ধীর গতিতে 
হয়। যাঁর ফলে বে শব্দ তাদের সখ থেকে বেনিয়ে আসে তা শুনতে 
অনেকটা মানুষের কণ্ঠস্বরের মতোই লাগে। (১৮৬৫ খেকে ১৯৫০ 
সালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাচাল বলে লগ্ডনে একটি তোতাকে পুরস্কৃত 
করা হয়েছিলে। 1) মজার ব্যাপার হলো-__ মানের মতো কথা বলতে 
পারলেও তার অথ বোঝে না৷ এর! । 

তোতা৷ অনেক প্রজাতির আছে। তবে অধিকাংশেরই গায়ের রং সবুজ ॥ 
দৈধ্য ১৫ থেকে ৯০ সেন্সিমিটার পধন্ত হয়। দন্ষিণ আমেরিকায় লঙ্বা 
লেজঅলা 'ম্যাক' নামের তোত৷ পাখি দেখা যায়। এদের দৈধ্য ৯০ 
সোটটিমিটার।(“কিয়া” নামক তোতা পাখি ৫০ স্েকটিমিটার লঙ্খা। এদের 
দেখা যায় নিউজিল্যা্ডে |) 

ধেৰ প্রজাতির তোতাপাখির ডিমের রং শাঁদা।) এদের ঠোট ধারালে। 
সূুচালো। শাঁকশক্ি, কাচা মরিচ, বিভিন্ন ধরনের ফল এদের প্রির 
খাদ্য। (তোতি। পাখি সাইটাকোসিম নামের রোগ জীবাণু বহন করে। 
এরা সাধারণত ৫০ বছর বাঁচে!) 


পাখি দেখা 


পাখি মানষের কাছে পৌঁষ মেনেছে আদ থেকে পাচ হাজার বছর আগে। 
জন্গশি মোরগ কিংবা হাঁসকে মাঘ পোঘ মানাতে শাখয়েছে প্রথম।| 
এদের কাচি খেকে মান্য পেয়েছে ডিম, মাংস। 


আমবা জানি গাঢ় লা খাকলে পখিবীর সবনাশ হবে । পাখিরা পোকা 
না খেয়ে ফেললে পোকাবাই গাভ শেষ করে ফেলতো। তখন গাছশুনা 
পৃথিবীটা হারে বেতো মানুম বাসের অনোগ্য। তাই পাখিরা মানষের 
অশেষ উপকার কনচে এভাবে পোকা খেয়ে। হাজার রকমের পাখি 
গান গেয়ে মন খুশি বাখছে মানদের। 


পাখিরা প্রকতিতে পোকার ভাবসাম্য ঠিক বাগছে। পোকার ডিম 
খেকে পর্ণবয়স্ক পোকা পাখিগ খাদ্য তালিকার প্রবাঁন উপাদান। জন্]ের 
পর প্রথম কদিন পাখির ছানারা শুধু পোকা খেয়ে খাকে। নিজের 
ওজনেরও বেশি খাবাব একদিনে তারা খেয়ে ঘের । ব্ধাকালে আমর 
দেখি পানিতে বা ডাঙাতে যেমন পোকা, তেমনি পাখিরাও অগুমতি 
পোক। ধরে নিমে খাচ্টে আর খাওয়াচ্ছে বাচচাদের | 


কিন্ত বঙশানে যে হারে পোকার নংশবঞ্ধি হচ্ছে পাখিরা নিঃসন্দেহে 
তার সাথে ভা মেলাতে পারছে না। ৬ কারণে এখন পোকা মাররি 


১০০ পাখির জগৎ 


ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে। তবু পাখিরাই যে প্রকৃতিতে পোকার সংখ্যা 
কিছু কমিয়ে রাখে এ-কথা মানতেই হবে। 

পাখি ফসল কিংবা কল নষ্ট করে সত্যি কিন্ত তুলনামূলকভাবে ইস্দুর এবং 
পোকা ফসলের বতটা নতি সাবন করে সেদিক খেকে বিচার করলে 
পাখির দিকের পারা কম ভারি হবে। ই"দুব, পেঁচা 'ও বাজের প্রিয় খাবার । 
সে হিসেবে ইদুর খেয়ে ফখলকে বক্ষ করে এক ভাতের পাখি। 
কোনো কোনে পাখি ফুলের মধু খেতে গিয়ে রেণু মিলিয়ে দেয়। আবার 
এক জাতেব পাখি ফল খেয়ে তার বীজ দূর-দরাস্তে ছড়িয়ে দেয়। উদ্ভিদের 
বংশ বিস্তারে সাহাব্য করে পাখি। 


সেই আদিকাল থেকেই মানুষেন পাশাপাশি বাস করে আসছে পাখি। 
সকাল বিকেল সঞ্ধে সব সময় ডেকে মুখরিত করছে চাঁরপাঁশ। বনে- 
বাদাড়ে, পাহাড়-পর্বতে, জলাশয়, নির্জনে-লোকালয়ে সব জগ্লগাতেই 
আছে পাখি! বিভিন্ন আকারের । বিচিত্র বণের। তাদের রং আর 
ডাক মানুষের মনে কৌতুহল ক্ষষ্টি করে । আর এই কৌতুহল থেকেই 
মানষের মনে জন্মে পাখি দেখার ইচ্ডে। পাখিকে পর্বেক্ষণ করে 
মানুষ খুঁটিয়ে খুটিরে 

এই পাখি দেখার ইচ্ছে বা শখ মানুষের মনে কবে জলোছে তার সঠিক 
ইতিহাস নেই। তবে স্দূর প্রাচীনকাল খেকেই মানুষ এই পাখির 
প্রতি আকৃষ্ট হরেছে তার বন্ধ প্রমাণ আছে । 

সংস্কৃত কাবের জন্মলগু খেকে পাখি পষবেক্ষণের একাটি ধারা এদেশে দেখা 
বার । কৰি বাল্টীকির মুখ থেকে যে আদি শ্রোকটি উচ্চারিত হয়েছিলো 
তার মূলে ছিলো একটি চকাচকি হাসের বিরহ-বেদনার বহিঃপ্রকাশ। 
পরববর্তীকালে কালিদাস ও বাঁণভট্টও বে কৌতুহলী পাখি-প্রেমিক এবং 
পধবেক্ষক ছিলেন তার পরিচর পাওয়া যায় তাদের বিভিন রচনাতে । 


পাখির জগৎ ১০১ 


কালিদাস তাঁর বহু রচনায় নিখুঁতভাবে পাখির আঁকার, আকৃতি ও প্রকৃতির 
বর্ণনা দিয়েছেন। মেঘদূত,” খতু সংহার' প্রভৃতি কাব্যের শ্রোকে 
শোকে ছড়িয়ে আছে দেশান্তরী চাতক, বলাকা, ময়ূর, শালিক' কাক, পায়রা, 
নীলকণ্ঠ, বালি হীস, সারস, কোকিলের কখা। বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন 
পাখির আঁচার-আচরণ তিনি সুন্দরভাবে পধবেন্দণ করেছেন। এবং 
নিখ্তভাবে লিখেছেন | ময়ূরের চোখের রং বাদামী । চোখের চার- 
পাঁশে থাকে একাটি শাদা রঙের ব্ত। এটির উল্লেদে কালিদাসের সবস্ধ 
পাঁখি-পধবেক্ষণের কফলশ্শতি । 

কাঁলিদামের পরেই উদ্দেখযোগা হলেন বাণভট | তীর “কাদশ্বরী'তে 
পম্প। সরোবরেব পাশের একটি বনের বর্ণনা আছে। এ বনে বাসি 
করতো বিভিন্ন ধরনের পাখি । একদিন এক শিকারী আসে । হার অত্যাচারে 
পাখিরা অতিষ্ঠ হর। গৃহহারা। হয় পাখিরা | 

এখুলোর ব্ননার বে চিপ্রমস কপ ফুটে উঠেছে বাঁশভটের ভাষায় ত৷ 
অতি সক্ষম পরবেন্ষণ শি না খাকলে সগ্তব হাতো না । প্রতিটি পাখির 
কৃতি ও প্রকৃতিতিনি বন্ধের সাখে লক্গ্য করেছেন। মন দিয়ে দেখেছেন 
পাখিদের বাসার বেশির | 

শুধ সংস্কৃত কাব্যেই নর, বৌদ্ধ জাতকের গলে এবং হিতোঁপদেশে ও পঞ্চ 
তন্ধে প্রাচীন বাংলার পাখিরা আছে লিশিই স্থান জুড়ে । টিয়ে, কাক, ঘুঘু, 
পেঁচা রাজশক্ন,তিতির প্রভৃতি অসংখ্য পাখিন উল্লেখ পা ওয়া যার সেখানে । 


2 


শষ্টীয় প্রথম শতীব্দীর রোশন এতিহাসিক প্রিনি এক জায়গার উল্লেখ 
করেছেন সেকালে এ-দেশের টিয়ে এবং মরুরেব বিশেষ চাহিদা ছিলো 
রোমের অভিজাত পরিবাব গুলোতে | সমাট ব্রডিয়াস একবার এ-দেশ 
থেকে বছ টাকা খরচ করে একটি পাখি নিরে যান। পাখিটি ছিলে 
বিচিত্র বর্ণের ঠিকংস বা সোনালি কেঝাণট। 


১০২ পাখির জগৎ 


পাখি দেখার কৌতুহল মেটাতে হলে নেরিয়ে পড়তে হবে ঘর থেকে 
খ দেখার স্ময় হিসেবে শরৎ, শীত, বসন্ত খই উপধ্ভ্ ঃ সময় বনে 
জঙজগলে-পাঁছাড়ে, খাল-বিল. নদী-নালাতে অসংখা পাখি দেখতে পাওয়া 
যায় এসময়।) দেশীস্তরী পাখিরা এসে ভিড় ভমায়। এমন কি শহরের 
ভেতরেও এই সনয় অনেক পাখিকে জাঁসতে দেখা বায় । নে 
পরিবাঁজনকারী পাখিরা তাঁদ্নে বৈচিত্র মেলে ধরে। 
যারা পাখি পষবেন্ষণ করতে আগ্রহী তাদের কাছে এসময়টা বেশ 
উপযোগী । আর 'এই পর্ধবেক্ষণে প্রাথমিকভাবে কিছ শিক্ষণীয় বাঁপ 
আঁচে । আছে জানত হানে, 758 পাখি চেশাদ ব্যাপালে 
ঠিকমতো লঙ্শণা বাঁথা প্রয়োজন, পিংকি বৈশিক্য আছে পাখার যেষন, 
হরতো। একাটি পাখি দেখা গোলো | প্রথমেই নন সাখাতে হবে পাখিটিন 
রংকি। শরীরের ঠিক কোন্‌ অংশে কোন্‌ কোন্‌ বংবরেছে। ঠোটেল 
আকৃতি টার কেমন। লেছের ". '« পারের গঠন কি। পায়েবদ্ও চোখের 
রং কেমন। টি আনে কিনা মাথার, সবই খেয়াল দাগতে হবে। 


অবশা এমন অনেক চলল পাখি আছে যাদেরকো এতে খুঁনিয়ে খািকে 
দেখা সম্ভব নর়। কাজেউ প্রধমেউ একসঙ্গে সব পিছু না দেখে বিশেষ 
কিছু বৈশিট দেখা দবকান | দার একটি পারি দেখান সময় অন্য একটি 
তুলনামূলক পাখির সাখে মাশানে মনে পাখলে সবিপে হবে । আবি 


অনেক সময় স্ারণশভি হনতো কাজি না9 কবতে পাবে । তাই দেখান 
সাখে সাথে খাতার লিগে পাখা ভালো । 


(পাখির র ডাক ওনে পাখি পধবেনণ করা যার। তবে ভান ডাকটি লিখে 
রাখা একা? কটকল | পাখি দেখান অময় নআাকরা লক্ষ্য খাখতে হবে 
পাখিটি কোঁথার ক কখন কি ভাবে দেখা গেলো । কিভাবে বমে ছিলো 
এবং কোথায় । চলার সমর হেঁটে না লাফিয়ে চলে । কি ভাবে আহার 


পাখির জগৎ ১০৩ 


করে। উড়ে চলে কি ভাবে। এমন ধরনের বহু বিষন্ন দেখে পাখি- 
দের চিনে নিতে হর। প্রথম প্রথম হরতো। অসুবিধে দেখা দিতে পারে 
একজন নতুন বার্ড ওয়াচারেন। কিন্তু কিছুদিন অভ্যেস হয়ে গেলে 
দেখা বাবে পাখি চিনে নিতে আর কোনো কই হচ্ছে না। বিভিন্ন 
গোত্রে বা প্রজাতির পাখিদের বৈশিষ্ট্য গুলো ধর। পড়ছে চোখের সামনে । 
পাঁধি পধবেক্ষণের জনো আর একটি সহায়ক বিষয় হলে পাখিদের 
বাঁসা। পাখিদের বাসার প্রতি তীক্ষ নজর রাখা ছরকার | বাঁসা থেকে 
পাখিদের অনেকটা পরিচম পাওরা যায়। কে কি ভাবে বাসা বানায়। 
কোথায় তাঁদের বাসাটি বানার। কখন ডিম পাড়ে। ডিমের সংখ্যা 
এবং রংকি। বাচচাদের লালন-পালন অর্থাৎ পাখিদের দৈনন্দিন কাজ- 
কমের প্রতি নর রাখা । তাঁর পাশাপাশি ভাদের খাদের তালিকাও 
তৈরি করা। শ্রান্তর এভাবে পাখিদের পরিচর বের করা সম্ভব |) 


'পাহাড়-পৰত ডিডিরে, মদ-নদী-হাঁওর-বিল ঘরে আর বনে-বাদাড়ে মিশে 
গিয়ে পাখি দেখা এক দাকণ মন্ডা | প্রকৃতির মাঝে মিশে গিয়ে এ যেন 
পাখিদের সাখে মিতালি। নতুন দেশ আবিহারের মতোই লাগে পাখি- 
দের পরিচয় আবিফারাকে। আঁর যতি দীর্ঘ দিন পাখি দেখতে দেখতে 
তাঁদের যাথে গড়ে ওগে ঘনিষ্ঠ মমন্ববোব। আর তখনই এদের জন্যে 
'আমরা সচেতন হয়ে উঠি! শুধ কি তাই। পাখি দেখা যেমন একটি 
শখের বিষর। তেষনি এতে আনন্দ আছে প্রচুর । 


পাখি পর্বেশ্গণের ব্যাপাৰ অতীতে বহু হয়েছে। কিন্তু আধুনক 
পরিভাষায় “পাখি পর্নবেক্ষণ' বা “পাখি দেখা” বলতে যা! বোঝায় ঠিক সেই 
ধরনের পূর্ধবেক্ষণ প্রাচীনকালের মানিষদের মধ্যে ছিলো না। সেই' 
অধ্ধে বল৷ যায় ইংরেজদের রাজত্বের পূবে আমাদের দেশে আধুনিকভাবে 
পাখি-চা হতো না | 


১০৪ পাখির জগৎ 


ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির কর্মরত বিন্দু বুটিশ সামরিক ও বেসামরিক 
কর্মচারী তংকালীন ভারতবর্ষের পাখিদের ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন । 
সেটা ছিলো উনিশ শতকের প্রখম দিকের কখা | ১৮৬৪ সালে 
এ-দেশের পাখিদের উপব প্রখম একটি বই প্রকাশিত হয়। লেখক 
ছিলেন টি.নি. জান । বইটিব গাঁ "দি খাস অব ইপ্ডিয়া'। তখন 
এ-ব্যাপারে অনেকে আগ্রহী হয়ে ওসেন। বন পাখিরই নায তখন 
অজানা ভিলে। | পলাখি-পর্যবেক্ষকেল। পাখিদের এসময় শাষ, শ্রেণী ও 
জাঁতিগোত্র বিচারে মনোবোগী হলেন । 


টি.সি. ভাডনের বউটিতে প্রতৃতোকটি প্রজাতি, আকার-আকুৃতি, গায়ের 
রং, পলিক, ডানা ছাড়াও আচাব-আচরণ, খাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষবে 
সংক্ষিও বিবরণ ছিলো 1(বেউটি পড়ে ঘনেকে উৎসাহী ভরে পাখি দেখত্তে 
শৌখিন পাখি পর্ববেক্ষক হবে গেলো ।) পরবতী আরো প্ধবেক্ষণ ও 
পরীন্পা-লীরিক্ষার মব্যিয়ে আরো বেশ কটি বই এবং পত্রিকা প্রকাশিত 
হলো। পখে-ঘাটে মাঠে, বনে-বাদাড়ে ঘবে বিডিন পাখির তথ্য সংগ্রহ 
করে এ-সমস্ক পৃশ্রিকার লেখা হতো। এগুলোর মধে সেট কেদার্স, দি 
ফওনা, নিউ কনা উল্লেখবোগণা। এখলোতে শিষ্ক- আসাম, বাংলাদেশ, 
বানী, আন্দামান ও নিকোবল দ্বীপপুঞ্ধ, সিল, তুই প্রভৃতি স্থানে 
পাখিদের নিয়ে বিশেখভাবে আলোচনা লেখা হি 


বিশ্বের পাখি বিন বেশ এগিয়ে গেডে। বিডি দেশে পাখিদের 
জন্যে ভেবি ঝর! হন়েছে অভয়ারণ,। পাখি দেখান ক্ষাব বেখন হয়েছে 
তেমনি বেড়েছে পর্ববেক্গকের দল, পাখি লিজ্লনীব অংখ্যা। অনেক 
রকম বইপভ্ধ বেরিয়েছে পাখিদের সচিত্র বিষঈ-আঁপর লিরে। কিছ 
দর্ভাগ্য আমাদের, এই বাংলাদেশে পাখি চার প্রসার ততটা হয়নি॥ 
কিছু উৎসাহী আছেন বারা সৌখিন বার্ড ওয়াচার, তার সংখা খবই কম । 


পাঁথির জগৎ . ১০৫ 


নগণ্য। পাখি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুব কম হচ্ছে। ফলে আমাদের 
অবহেলায় এবং অত্যাচারে অনেক প্রজাতির পাখি এ-দেশ থেকে অব- 
লুপ্ত হয়ে গেছে। আরো অনেক প্রজাতি লুপ্ত হবার পথে ।) 


বর্তমানে এই বিজ্ঞানের যুগে পর্বেক্ষণের অনেক সুবিধে হয়েছে! 
উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি হয়েছে। যাতে খুব সহজেই গবেষণার কাঁজ 
চালিয়ে নের৷ যায়। (ফটে। লেন্স ক্যামেরা টেলিস্কোপমহ তৈরি হয়েছে 
নানা জাতের বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম। পাখিদের স্বাজবিক প্রাকৃতিক পরি- 
বেশে জীবন্ত আচার-আচরণ, জীবন যাত্রা প্রণালী সব এখন সহজেই 
জানা সম্ভব 1) 


(দেশে-বিদেশে অসংখ্য পাখি-প্রেমিক প্রতিদিন পাখি দেখে চলেছে। 
পাখি পর্যবেক্ষক বা বার্ড ওয়াচানরা সাধারণত দুই শ্রেণীর। পেশাদার 
ও অপেশদার। আমেরিকাতে বার্ড ওয়াচারদের সংখ্যা বেশ কয়েক লক্ষ। 
পাখি পর্যবেক্ষণ একটি মজার বিষয় । অনেকেই কৌতুহল মিটাতে 
শখ করে পাখি দেখার দলে ভিড়ে পড়ে । পাখি পধবেক্ণের সমর 
চারটি জিনিস সাথে থাক! প্রয়োজন | তা হলো--একটি দূরবীন, পাখিদের 
পরিচিতমুলক বই, একটি খাতা ও লেখার জন্যে কলম। নইনে পাখি 
দেখার মজা পুরোপুরি পাওয়া যায় না| কারণ অনেক সময় অচেনা একটি 
পাখি সামনে পড়ে গেলে তার গড়ন, আকার-আকৃতি পর্যবেক্ষণ করে 
লিখে রাখতে হয়। আর পাখিদের পরিচিতমূলক বইটি সাহায্য করে 
গ্াইভ বুক হিসেবে। পরিচিত পাখিদের চেনা যাঁয় এ থেকে |) 

এই উপমহাদেশের মানুষর৷ অতি প্রাচীনকাল থেকেই যে পাখিদের 
পধবেক্ষণ করে আসছে তার আর একটি প্রমাণ মহেষ্জাদাড়ে। ও হরোগা। 
প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ এই দুটি স্থান থেকে বন্ধ প্রাচীন চিত্রকলক 
পাওয়া গেছে। প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের পুরনো এই মাটির চিত্র 

৭. 


১০৬ পাখির জগৎ 


ফলকগুলোতে রয়েছে অসংখ্য পাখির ছবি। ময়ূর ও হাসের ছবি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | এ-ছাড়! পঞ্চম শতকে আকা অজস্তার ভিত্তি- 
চিত্রে নানা প্রজাতির হস এবং পাঁখির ছৰি দেখা যায়। বাস্তবধমী 
এই ছবিগুলো! শিল্পীদের পাখি-্রীতির কথা মনে করিয়ে দেয়। 


বিজ্ঞানসন্মতভাবে বা! পদ্ধতিগতভাঁবে এ-দেশের প্রথম পাখি পর্যবেক্ষক 
হিসেবে অনেকেই সম্রাট জাহাঙ্গীরের কথা উল্লেখ করেন। বাবরও 
পাখি-প্রেমিক ছিলেন।' বাদশাহ জাহাঙ্গীর ওধ পাখি পর্যবেক্ষণ করেই 
চুপচাপ বসে থাকেণ নি। বিশিষ্ট চিত্রকর ওস্তাদ মনস্্ররকে দিয়ে অনেক 
দুষ্প্রাপ্য এবং বিচিত্র পাখির ছবি অংকন করিয়েছিলন। চিত্রকর 
মনস্থুরও ছিলেন গুণী শিল্পী এবং পাখি পর্যবেক্ষক | নিপুণভাবে তিনি 
পাখির ছবি একেছেন বিতিন্ন চিত্রকর্নে। তার এই চিত্রকর্নগুলো 
এখনে অতীতের মানুষদেব পাঁখি-প্রীতির কখ৷ স্মরণ করিয়ে দেয়। 


প্রাচীন মিশরে, জাপানে, চীনে প্রভৃতি দেশেও পাখিকে পধবেক্ষণ 
করা হয়েছে সেই অতীত থেকেই । মিশরে 'ইতেরে' কবরস্থান থেকে 
পাওয়া গেছে প্রায় আড়াই' হাজার বছর আগের আঁকা একটি মুরাল ছবি, 
নীল নদের অববাহিকায় বছরের একটি বিশেষ সময়ে যে-দব বুনোহীস 
আমতো তার । প্যাপিরাগ আর সরবনে বাসা বাঁধতো ভারা । তাদেরই ছবি 
এঁকেছেন শিল্লী। নিপুণ হাতে হানের আকৃতি, ঠেটি, চোখ, পালকের রং 
সবই তাক! হয়েছে । আর একটি চিত্র পাঁওয়া। গেছে শাখতের সমাধি- 
মন্দিরে । এই ছবিটিতে আঁকা! হয়েছে একজন শিকারীর রে আটক 
পড়েছে মিশরীয় হাঁস, দিগ হাস, সারস এবং বেশ কিছু জলচর পাখি । 
এই ছবিটিতেও পাখিগুলো বেশ জীবসন্ত। 


তাহলে দেখা যাচ্ছে খৃষ্টের জন্োগ্ষ গেড় হাজার ঘছর আগেও মিশরের 
মানুষ পাখিদের পর্ববেক্গণ করেছেন । এ"ছাড়াও মিশরীয় স্ব দেব-দেবীই 


পাখির জগৎ ১০৭ 


পাখির মুতিধারী। স্খদেব হোরাসের মুখ বহেরি বাজের মতো, 
মৃত্যুদেৰ সেকের মুখ শিকারী বাজের মতো । প্রাটীন মিশরীয়দের 
কাছে পবিত্র পাখি ছিলো শকুন! অনেক দেব-দেবীর মুখও 
শকুনের মতো । অসংখ্য পাখি আর পাখিমুখো দেব-দেবীর প্রাপ্ত 
পুরাকীতি থেকে বোঝা যায় যে প্রাচীন মিশরের অধিকাংশ লোকই 
ছিলো পাখি-প্রেমিক। 

চীনদেশেও পাখি দেখার আগ্রহ বহুকাল থেকে লঙ্গয কর! যায়। 
১১ শতকে সমাটি হুই-ইৎসোউ নিজেই ছিলেন পাখি-প্রেমিক এবং শিল্পী। 
আঁর এই কারণে তিনি পাখির ছবি একে গেছেন নিপুণ হাতে । তার 
আকা ফুল ও বটের ছবিটি বিখ্যাত। জাপানের যাদুঘরে ছবিটি 
সংরক্ষিত আছে। ছবিটি দেখলে বোঝা! যায় শিল্পী কতো আগ্রহের সঙ্গে 
লক্ষা করেছেন পাখিসিকে এবং কতো যত্বের সাথে ফুটিয়ে তুলেছে। 
এ-ভাবে নাম জানা-অজানা বহু চীনা শিল্পীদের অক! ছবিতে পাখির! 
স্থান পেয়েছে । 

পাখিদের প্রতি মানঘের চিরন্তন ভাঁলোবাস। এবং পর্নবেক্ষণশীলতা ধরে 
রেখেছে জাপানী শিল্পীরা । আর তাঁদের ছবিগুলো পাখি দেখার আনন্দ ও 
অভিজ্ঞতার স্বাক্দর বহন করহে। পঞ্চাশ শতাব্দীর কৃতি শিল্পী সেশ 
অনেকগুলে৷ পাখির ছবি একেছেন। তাঁর একটি বিখ্যাত ছবি হলো 
সোনালি ফেঝাণ্টের ছবি । এ-ছাড়াও পরবতী শিল্পী কানো সানসেতুস্, 
কানো ইতোক্‌, হকসাই, কোরিউসাই, বিভিন্ন শিল্পীরা এ কেছেন পাখিদের 
চমকপ্রদ জীবন্ত ছবি। জাপানের চিত্রকলায় মানষের পরেই স্থান 
পেয়েছে পাখি | 


গবেষণা ও পযবেক্ষণ 


পাখি বিষয়ে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ বাংলাদেশে এখনো পুরোপুরি চালু 
হয়নি। একেবারে প্রাথমিক অবস্থাতেই থেকে গেছে! ১৯৫০ মালে 
“সিসৌমেটিক লিস অফ দি বাঁ অক ইঙ্ট পাকিস্তান নামে একাট 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো | বইটি লেখক ছিলেন হারুণন রশীদ । সে 
সময়ই অনেকে পাখিদেব প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং পাখিদের 
পর্নবেহ্গণ এবং গবেষণা গরু করেন। কিন্ত খবই নগণ্য ছিলো এ-সব 
অনসন্থান কাজ |(বর্তমানে ঢাঁকা বিশ্ববিদ্যালয়েন্র প্রাণীবিদ্যা বিভাগে 
অগ্ল-বিস্তন কিছু করা হচ্ডে। এব্যাপারে অধ্যাপক কাঙ্ছী জাকের 
হোসেনের পার্পত্য চট্ট'্রাম এলাকায় পারি সংগ্রহ অভিযান উলেখবোগ্য ) 


ভিনন্রন চা সিরাজগপ্ত, রংপুর, ফনিদপুবেব পাখিদের 

নিয়ে গবেষণা চালান। পরের বছর চড় ই, ঝু টি শালিক ও ভাত শাকিলের 
প্রজননসহ অন্যান্য বিষয়ে পর্মবেক্ষণ ও গবেষণা করা হয়। 

আমাদেব দেশে বিজ্ঞানসম্মত বা আধুনিক পর্দবেক্ষণ ও গবেষণা 
কাজের ভিডি সূচিত হয় । 
বর্তমানে দেশে পাখিদের অভয়ান্রণ্য গড়ে তোলার ব্যবস্থা! নেয়া হচ্ছে। 
প্রাথমিকভাবে নির্বাচন কর! হয়েছে দূটি স্বানি। নোয়াখালির চরমজিদ 
এবং মহেশখালীর সোনাদিয়া দ্বীপে হবে এই অভয়ারণ্য । 


পাখির জগৎ ১০৯ 


পাখি শিক্কাপ্ 
আমাদের দেশে পাখি শিকার নিয়ঞ্রণ করার আইন জারি আছে। তবও 


এখনে দেশের গ্রামাঞ্চলে, বনে-বাদাড়ে, বিলাঞ্চলে, পাখি শিকারীদের 
দেখা যায়। বন্ুক হাতে সৌখিন শিকারীর। ঘুরে বেড়ায় পাখির সন্ধানে । 
নিবিচারে পাখি হত্যা করে। এ-ছাড়াও পেশাদার পাখি শিকারীর জালে 
ধর! পড়ে অজস্ম পাখি। অবাধে বিক্রি হতে দেখা যায় শহরের বিভিন্ন 
স্বানে। কিন্ত এভাবে যদি পাখি শিকার চলতে থাকে তাহলে আমাদের 
পাখিরা শেষ হয়ে যাবে। দেশ হয়ে যাবে পাখিশন্য। 

কাজেই এ-ব্যাপারে আমাদের সচতেনতার প্রয়োজন মবচেয়ে আগে । 
নিয়ম মেনে চলা কর্তব্য। পাখিদের জীবন ধারণে আমাদের সাবিক 
সহযোগিত। কর। দরকার | 


পখি-বিষয়ক ভুল ধারণা 

আমাদের দেশে পাখিদের সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা আছে। আদি্যি- 
কাল থেকেই এগুলো কসংস্কার হিসেবে চলে আসছে। আঁসনে কিন্তু 
এ ধারণাগুলো সম্দঃণ ভ্রান্ত । 


কাকের কর্কশ ডাক আমাদেন বিরক্তির কারণ ঠিকই । তবে অনেকেই 
কাকের ডাককে অমঙগলের প্রতীক হিসেবে ধরে নেয়] আমলে এ 
ভাবনা কিন্তু অর্থহীন। অনেকে আবার পায়রা বা কবৃতরকে শান্তির 
প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেন। তবে এদের ভেতরের হিংসাত্বক 
ঝগড়াঝাটি এবং মারামারি দেখলে কিন্তু ত৷ মেনে নেয়া যায় না। 


পেঁচাকে কেউ কেউ শিল্পী এবং জ্ঞীনের প্রতীক বলে মনে করেন। 
আবার কেউ কেউ এই পেঁচাকেই অশুভ শক্তির দূত ভাবেন। পেঁচার ডাক 
শুনলে ভয়ে আঁতকে উঠেম। অনেকে মমে কয়েন শকুন দীর্ধ দিন 


১১০ পাখির জগৎ 


অর্থাৎ পাঁচ ছয় শত ধছর বাঁচে, তাই কাউকে জাশীর্বাদকালে তার 
শকুনের মতে আয়ু কামনা করে। 

আসলে পাখি সম্পর্কে মান্ষের এই ধারণা গুলে৷ ভ্রান্ত এবং নিতান্তই 
অমূলক | এ-সব কৃসংগ্ষার অর্থহীন |. আমাদের জানা দরকার | 
বৈজ্ঞানিক অন্সন্ধান কর! দরকার। আঁসলের পাখিরা কতোটুকু উপকারী 
বা অপল্াকী । 


গ্রল্থপঞ্জি 


সাধারণ পাখে £ সলিম আলী, লাইক ফতেহ আলী 
বাংলার পাখি ৫ অজয় হোষ 

পাখির পৃথিবী £ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় 

কাছের পাখি দূরের পাখি £ বিপ্রদাশ বড়, 


